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বাঙ্গাল! সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ 
পরম শ্রদ্ধাস্পদ 
ভীত স্যাসাপ্ৰসাদ স্যুম্থোপাধ্য্যান্স, 
এম. এ., বি. এল., বার. এট. ল., এম. এল. সি., 
মহাশয়কে 
আন্তরিক কৃতজ্দ্রতার সহিত 
বপিত হইল। 





ভূমিকা 


সহজ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার অন্তত ধারণা জনসাধারশের মধ্যে 
প্রচলিত 'সছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোক লইয়! সাধনা 
করাই সহজ ধর্শ্মের এক মাত্র বিশেষত্ব, এবং সহজিয়ারা কদাচারী । 
তান্্িকগণের সব্বন্ধেও অনেকে অনুরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন, অথচ 
আশ্চর্য্যের বিবন্ধ এই বে খাহারা এই সকল ধর্শ্ম ব্সবল্ন করিয়া সাধনা 
করেন, তাহাদের মধ্যে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরও অভাব নাই । 
তাহারা যে ভ্রষ্টাচারের লোভে এই সকল ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই 
রূপ ধারণা যে নিতান্তই অসঙ্গত, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার 
করিবেন। এ সকল ধর্শ্মের মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহা 
পণ্ডিত এবং সাধকগণের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্ধ 
তাহার সন্ধান করিতে হইলে ধার্ন্মিকদের বিচার না করিয়া এই সকল 
ধৰ্শ্মের গড়তে প্রবেশ করিতে হয়। 

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কতকগুলি অনন্তসাধারণ বিশেষত্ব আছে। 
সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে মূর্তি পূজাই হিন্দু ধর্মের প্রক্ষ্ট 
বিশেষত্ব, কিন্ত হিন্দুর শাস্ত্র এবং সাধকগণ এই কণা স্বীকার করেন না। 


করিয়াছেন। উপনিষদে দেবতারা ঈশ্বর নহেন, তত্বাহুসন্ধিৎস্থ শিক্ষার্থী 
মাত্র । সাংখ্যবেদাস্তাদি হিন্দু দর্শনেও দেবতার পরিকলনা বিকাশ 
লাভ করে নাই । পুরাণাদিতে * দেবতার প্রাধান্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
বটে, কিন্ত তাহা সাধারণ লোকের জন্য, শ্রেষ্ঠ সাধকগণের জন্ নহে | 
হিন্দু সাধকের! জানেন যে তাহাদের সাধনার উদ্দেশ্য বাহিরের কোন 





দেবতার পরিতুষ্টি সাধন নহে, কিন্ত নিজেকে জানা, নিজের মধ্যে 
দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করা, অথবা নিজেকে দেবোপম করিয়া “ সোহৎম্‌,” 
পতন্বমসি” ইত্যাদি নীতি-বাক্যগুলির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা । “ নিজেকে 
জান” ইহাই হিন্দু সাধনার সারমর্্ম। হিন্দু শাস্্রকারগণ কেবলমাত্র 
এই সকল তব্ব প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজেকে জানার বিবিধ 
পন্থাও তাহারা -নির্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, 
ভক্কিযোগ, কৰ্স্মযোগ প্রস্ৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধকগণ 
আত্মতত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, ইহাই নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের 
সাহায্যে তাহারা প্রচার করিয়াছেন। সহঙ্দিয়ারাও এইরূপ আত্মো- 
পলন্ধির প্রন্াসী। 'অৃতরসাবলী গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইয়্াছে__ 


আপনা জানিলে তবে সহজ বস্ত জানে ।_-১৫৮ পৃষ্টা । 


আপনা বুঝিয়া স্থজন দেখিয়া! 
শীরিতি করিহ দড় ॥__৯৫৯ পৃষ্ঠা 


অর্থাৎ লীরিতি বা! প্রেমমার্গ অনুসরণ করিয়! সহজিয়্ারা আত্মতত্ব 
উপলব্ধি করিবার প্রস্মাস করেন। ইহাই তাহাদের সাধনার 'অনন্ত- 
সাধারণ বিশেষত । রি 

নিঙ্গেক জানার অর্থ_-0১) নিজের শরীরতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
করা, (২) আত্মার স্থরূপত্ব উপলব্ধি করা । শরীরের মধ্যে বিবিধ নাড়ী- 
চক্রাদির সংস্থান কল্পনা করিয়া! তান্ত্রিকগণ শরীরতন্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
সহঙ্গিক্মার! তান্ত্রিক মত অনুসরণ করিয়া! তদসুরূপ নাড়ী এবং চক্রের 
স্থানে সরোবরাদির কলন! করিয়াছেন । এই বিষরে তাহারা সুলতঃ 
তাব্ত্রিকগণের নিকট প্রণী, যদিও সরোবরের পরিকল্পনায় তাহারা কিছু 
নূতনচ্থর সন্ধান দিয়াছেন ॥ সহিয়া মতে__ 


আপন শরীরতন্ব জানে যেই জন । 
সেই ত পরম যোগী শাস্ত্রের বচন ॥ 
অথবা__ 


নিঙ্গ দেহ জানিলে আপনে হবে স্থির । ইত্যাদি । 


শরীরকেও এইরূপে সাধনার বিষরীভূত করা হইয়াছে; কিন্তু আত্মার 
স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে তাহারা এক নূতন মতবাদের স্থষ্টি করিয়াছেন । 
পুাণ-উপনিষদাদিতে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম (তিনি যে নামেই অভিহিত 
হন না কেন) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় 
ইত্যার্দি। এই সকল তন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানবের 
বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন! করিতে হয়, এবং নানারূপ জটিল যুক্তি-তর্কের 
সাহায্যে ইহা হৃদয়ঙ্গম করাও অতীব কষ্টকর । অতিশয় তীক্ষবী না 
হইলে এই তন্বে প্রবেশ লাভ করা যায় না। কিন্ত সহদিয়ারা এই 
জটিলতম বিষয়টি যথাসম্ভব সহন্দ করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহাদের সর্ধপ্রধান তত্ব এই যে ঈশ্বর স্বভাবতঃ প্ৰেমময়, 
আর পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জীবাত্মাও উত্তরাধিকারস্থত্রে এই 
প্রেমের প্রক্কতি লাভ করিয়াছে । অতএব হৃদয়ে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত 
করাইয়া! তাহার অসীম ব্যান্তি সমাধা করিতে পারিলেই মানবের পরম 
পুরুষার্থ লাভ হয়। রাগাঙ্থগ-ভন্দন-দর্পণে আছে__” সহজ ভঙ্গন এই 
শব্দের অর্থ এই যে জীব অস্থটচতন্ত-স্বরূপ আত্মা । প্রেম আত্মার সহজ 
ধৰ্ম্ম । যে ধৰ্ম্ম যে বস্তর সহিত একত্র উৎপন্ন হয় তাহা তাহার সহজ |” 
এই জন্য সহঙ্গিয়ারা ভ্ঞানযোগমার্গাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
প্রেমের পশ্থাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়াছেন । তাহাদের ধশ্মে যেখানে 
জ্ঞানের তন্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেখানেও তাহা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে,__ শুৰ জ্ঞানমার্গ তাহারা অঙ্গসরণ করেন নাই । 

সহজিয়া! মতে রূপ, প্রেম ও “আনন্দ সম-অন্ুভূতি সাপেক্ষ্য, এরং 
পরস্পর নিত্যসন্বন্ধে আবদ্ধ । অমৃতরদ্বাবলীতে আছে যে প্রেমের গণ্ডীর 
মধ্যে রসের 'অবস্থিতি, তাহা! হইতে রূপের উৎপত্তি হইয়াছে, আনন্দ 

খ 





0৮০ 


তজ্জাত। অতএব সহঙ্দিয়ারা রসকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া! সাধনায় প্রতবত্ত 
হন, এ জন্ত তাহারা রসিক বলির! পরিচিত । তাহারা রূপধ্স্মীও বটেন, 
এ জন্ত সহজ ধৰ্শ্মের অপর নাম রূপধর্শ্ম । প্রকৃত রসিক না হইলে রূপের 
সন্ধা অন্থভব করা যায় না, এবং আনন্দেরও উদ্ভব হয় না। অতএব 
যাহার! রসিক নহেন, তাহারা সহজ ধর্শ্মে প্রবেশ করিতে পারেন না। 
হৃদয়ের স্থায়িভাবগুলি বাহ উত্তেজনায় জাগরিত হইলে মনে যে 
আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই রস । 'অতএব রস মনসিজ,__শরীরজ নহে। 
প্রক্কত রসিক হইলে দ্রষ্টার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হুয়,_ভোক্রার পর্যায়ে 
নহে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্শ্মের প্রারস্তকালে যে সকল সংস্কৃত নাটকাদি 
রচিত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভক্তগণকে রাধাক্ঞ্চলীলারস 
'্সাম্বাদন করান। পদাবলী-সাহিত্যও এই উদ্দেপ্যেই রচিত হইয়াছে, 
কারণ বৈষ্ণবগণ রসপধ্যায়ের উপাসক । সহজিয়ার! তাহাদের নিকট 
হইতে ইহা! ধার করিয়া! নিজন্ব করিয়া লইয়াছেন। চণ্তীদাসের পদাবলীর 
* রাগাস্মিক পদে,” এই গ্রন্থমধ্যে “ আসকের পদ ও “সাধনার পদ ” 
পৰ্যায়ে, মত্প্রলীত “ চৈতন্তপরবর্তা সহজিয়! ধৰ্ম্ম ” নামক গ্রন্থে, এবং 
শ রাগান্মিক পদ-ব্যাখ্যায় ” রস ও রসিক সম্বন্ধে বিবিধ তব্বের আলোচনা 
কর! হইয়াছে। সহজ ধর্শ্মের প্রাণের সন্ধান করিতে হইলে এই দিক্‌ 
দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে । 

অনেকের বিশ্বাস যে সহঙিয়ার! তাস্তরিক প্রথায় সাধনা করেন। 
পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এই মত সম্পূর্ণই 
ভ্রমাত্মক | শরীরতব্ব ব্যাখ্যা করিতে সহজিয্বারা তন্ত্রের 'অস্থকরণ 
করিয়াছেন সত্য, কিন্ত সাধন ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ ই ভিন্ন পশ্থী। 
মত্প্রধীত “ চৈতন্তপরবর্তী সহলিয়া ধর্দ্র” নামক গ্রন্থের ৬৬-৭৫ পৃষ্ঠায় 
সহজিয়া! সাধনার প্রণালী নির্দেশ করা হুইয়াছে। তাহা হইতে স্পষ্টই 
বুঝা যাইবে যে রসপর্ধ্যায়ের উপাসনায় শক্তিসাধন তাস্ত্রিকতার স্থান 
থাকিতে পারে না। উভর সাধনার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ই বিভিন্ন প্রকৃতির । 

"বার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধ তাস্িকতা হইতে 
বৈষ্ণব সহজিয়া! ধৰ্শ্্মের উদ্ভব হইয়াছে। কোন সহল্িয়া গ্রন্থে, এবং 


Ie 


ধন্মতত্ব ব্যাখ্যায় ইহার সমর্থনযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন 
একখানাও সহজিন্ গ্রন্থ নাই, যাহাতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়, যদিও শৈব তন্ত্রের খ্ণ সহজিয়ার! অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
চরিতামৃত সহজিয়াদের ব্রহ্মহ্থত্র-স্বrূপ । সহজ ধর্ম্মতত্ব সন্বন্ধীয় এমন 
গ্রন্থ নাই, যাহাতে চরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তত্ব ব্যাখ্যা করা 
হয় নাই । গুরুপরধ্যায়ে সহজিয়ার! খাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্স্মসংশ্লিষ্ট গোস্বামিগণের পরবর্তী, এবং 
শিষ্য স্থানীয়। ইহাদের রচিত গ্রন্থাদিই সহলিয়া-সাহিত্যের প্রারম্ভ 
স্থচনা করিয়াছিল । এই গ্রন্থমধ্যে “ গ্রন্থশাখ!” বিভাগে সহঙ্দিয়াদের 
যে তিনখানা আদি গ্রন্থ সুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের উল্লেখ 
দৃষ্ট হইবে । এই সকল কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন 
যে বর্তমান সহজিয়া ধৰ্ম্ম চৈতন্পরবর্তী যুগে উৎপন্ন হইয়াছিল। 

সহজ সাধনার ক্রম দ্বিবিধ_(১) বাহোর সাধন, (২) মনের করণ। 
এই গ্রন্থমধ্যেই সাছে__ 


বাহোর সাধন মনের করণ 
সহজ বস্ত যেহো| লিখাইলা।-_-১৫৫ পৃষ্ঠা। 
এবং 
বাহোর করণ নহে মনের করলি ।-_-১৫৭ পৃষ্ঠা । 
চরিতামৃতেও আছে_ 
বাহ অস্তর ইহার দুই ত সাধন ।__মধ্যের দ্বাবিংশ । 


বাহ সাধনা বৈধী পর্যায়ের অন্তর্গত, ইহাতেই স্ত্রীলোক লইয়া 
সাধনার বিধি দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য, সীমাবিশিষ্ট রূপের সাধনার 
দ্বার! অরূপের অনুভূতি হৃদয়ে জাগরিত করা। লেটো তাহার 
বেক্কোয়েট নামক গ্রন্থে এই সাধনার দার্শনিক তত্ব লইয়া আলোচনা 
করিযনাছেন। তথাপি সহজিয়া মতে ইহাকে নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের 
সাধন! বলিয়াই গণ্য করা! হয়। সহজিয়ারা ইহাকে বহিরঙ্গ সাধনা 
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বলেন ॥ যাহারা এইরূপ সাধনার লিপ্ত হয়, তাহারা সহিয়া! তাপ্তিক 
বলিরা। খ্যাত, কারণ উপাসনার প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের হইলেও 
সহঙ্গ সাধনাত্ন তান্ত্িকতার প্রভাব একমাত্র এই জাতীয় সাধনাতেই 
পরিলক্ষিত হয়, অন্যত্র নহে। 

মনের করণের সানাই প্রকৃত সহজিয়া সাধনা । ইহাও আবার 
প্রধাণতঃ হ্বিবিধ-_(১) জ্ঞানমাগীয়, (২) রসপর্ধযায়ের। কখনও জ্ঞানরস- 
মিশ্রিত সাধনাও ন্মন্ষ্টিত হুইয়া থাকে। এই গ্রস্থমধ্যে “ আগম” ও 
“ক্ানন্দভৈরব ” গ্রন্থে জ্ঞানমা্গীক্ সাধনার, এবং ন্সমৃতরসাবলীতে জ্ঞান- 
মুলক রসপধ্যায়ের সাধনার তত্ব ব্যাখ্যাত হইরাছে। খাটি রসপর্ধ্যায়ের 
সাধনা রূপধ্মী, ইহাঢকই অন্তরঙ্গ সাধনা বলে। বিবর্ভবিলাসে বলা 
হুইঙ্গাছে-_“ ন্তঃস্দুট ধর্স্স এই, বহিঃস্দুট নয় ।” এই সাধনায় ভাবসাগর 
মন্থন করিয়া! তাহা! হইতে আনন্দামৃত আহরণ করিতে হয়। তাহা 
কেমন ? যেমন প্রেমোন্মত্ত চৈতন্দেক নিত্যানন্দে ডুবি থাকিতেন। 
ইহাই সহজ্গ খর্টের শ্রেষ্ট অভিব্যক্তি । এই গ্রস্থমধ্যে ৭৪নং পদে 
ইহার কিঞ্চিৎ নমুনা শিলিবে। 

সহজ ধর্০ে স্বকীয়! হইতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ । সাধারণ লোকে জানে যে 
স্বকীয় অর্থে নিজের স্ত্রী, আর পরকীন্া অর্থে পরের স্ত্রী। বস্তুতঃ লোক- 
সমানে এই অর্থেই শন্দন্ধ় ব্যবহৃত হইক্া। থাকে । বাহোর করণে 
সহঙ্গিয়ারাও স্ত্রীলোক সন্বন্ধে এই অর্থেই শব্দ্বর ব্যবহার করেন, 
কিন্ত মনের করণের খর্ব্যাখ্যায় ইহার! বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। 
সাহার! স্বকীয়! শব্দে সকাম সাধনা, এবং পরকীয়া! শব্দে নিক্ষাম সাধনা 
নির্দেশ করেন। কাম ও প্রেম, ঈশ্বরত্ব ভঙ্গন, এবং পরমাস্মার সাধনা 
বুকাইতেও এই শব্দদ্বর ব্যবন্ধত হয্। গীতার নিক্ষামবাদ এবং 
উপনিহদের ব্রহ্মবাদ ন্সবলম্বন করির! বর্শ্মের এই দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । ইহাও সহজ ধর্স্দের শেষ বক্তব্য নহে। তাহাদের সাধনার 
উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিস সহলিয়ারা বলিক্সা থাকেন যে পরকীয়া 
হইতে স্ৰকীরা শ্ৰেষ্ঠ । ইহার ন্দর্থ এই বে বাহিরের দেবতার পুজা করা 
অপেক্ষা আমন্মোপলন্ধির জন্ভ সাধন! করাই শ্রেষ্ঠ পদ্থা। ধর্শ্দের 





we 


গোসুখীন্ধারে যে জ্বোত ক্বতবস্ে মুক্তির সন্ধানে বহির্গগত হইয়াছিল, অনন্ত 
সাগরসঙ্গমে আসিয়া তাহাই “ স্রোতের উজ্দানে ” প্রবাহিত হইয়াছে। 
এই স্থানে সাধনার উদ্দেশ্য এবং নুক্তির পরিকল্পনা আস্মকেন্দ্রীয় 
'অনস্তাভূতি | 

সহজ ধর্টের কতকগুলি প্রধান প্রধান বিশেষত্ব এখানে স্থত্ররূপে 
বণিত হইল । অঙ্গসন্ধিৎস্দ পাঠকগণ এই গ্রন্থমধ্যেই ইহাদের সন্ধান 
পাইতে পারেন। বিশ্ৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য মৎপ্রণীত 
“ চৈতন্তাপরবন্ধী সহজিয়া ধর্স্ম” এবং “ রাগান্মিক পদ-ব্যাখ্যা ”ও পঠিত 
হইতে পারে। সহজ ধর্শ্দের তব্তসব্বন্ধীয বিরাট সাহিত্য বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহা একান্ত দুষ্পাপ্য নহে। 'অথচ এই ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার 
ভ্রান্ত ধারণা লোকমধ্যে প্রচলিত আছে। জগতে বধর্শ্মে বর্স্দে কোন 
বিরোধ নাই, কিন্ত দ্বন্দ ধা্দ্মিকে ধান্মিকে, অথবা খাহারা ধান্মিক বা 
ধৰ্ম্বজ্ঞ বলিয়| নিজেদের পরিচর দেন। অতএব ধান্মিকের বিচার না 
করিয়া ধর্স্ম-বিচারেই অজ্ঞানত! দুরীভূত হইতে পারে। 

সহঙ্গিয ধৰ্ম্মতত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কালে অনেক সহঙ্গিয়া 
পুথি আমাকে ধাটিতে হইয়াছে । সেই সময়ে সহজিয়া গরন্থাদিতে 
অনেক স্থললিত পদের সন্ধান আমি পাইরাছি। তাহা সন্ধলিত হইলে 
এক বৃহত পদাবলীগ্রন্থ গঠিত হইতে পারে । তন্মধ্যে -বাছিয়! বাছিয়া 
একশতটি পদ এই গ্রন্থের পদাবলী-শাখান্ প্রকাশিত হইল। ইহার 
৯-২০ সংখ্যক ২০টি গুক্ষ-বন্দনার পদ ৩৪৩৬নং পুথিতে পাওয়া 
গিয়াছে। “মানুষের পদ * পর্য্যায়ে যে সকল পদ সঙ্সিবিষ্ট হইল, তাহাও 
প্রধানতঃ ৩৪৩৬নং পুথি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে । সেখানেও ইহারা 
শ মানুষের পদ ” আখ্যা বিশেষিত হইয়াছে । “ আসকের ” ও “ সাধনার 
পদে ” অনেক কবির পদ পাওয়া যাইবে । তাহারা যে সহজিয়া ছিলেন 
এমন ধারণা করিবার কোনই কারণ নাই । সহজিয়ারা এ সকল 
বৈষ্ণব কবিগণের পদ নিজস্ব করিয়া লইতে চাহেন; ইহাতেই বুঝা 
যাইবে যে সহলিয়া বর্ষের প্রকৃতি কি। ২৪, ৮০, ৮৫ প্রভৃতি 
সংখ্যক পদে বিভ্তাপতির ভণিতা আছে। ও পদগুলি পড়িলেই বুঝা 
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যাইবে যে তাহারা মিথিলার বিস্তাপতি ঠাকুরের রচিত নহে। হয় 
বঙ্গদেশে বিগ্কাপতি ন্সাখ্যাধারী কোন কৰি জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন, 
নতুবা এ সকল পদ বিস্তাপতির নামে সহজিয়াদের ছারা রচিত 
হুইয়াছে। এই একশতটি পদের সবগুলিই নূতন নহে, কিছু কিছু 
পূর্বেও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত প্রয়োজনীয় পাঠাস্তরের লোভে সেগুলি 
এখানে পুনরার মুদ্রিত হইল। গ্রন্-শাখার পাচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত 
করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত তিনখানি মুদ্রিত হইয়াছে । নঅমৃতরদ্বাবলী ও 
নিগুড়ার্থপ্রকাশীবলী দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে । 


জীমলীজ্রমোহন বস্তু । 








সামান্ত প্রকৃতি প্রাকৃত সে রতি 
বার বার বলি শুনহ জীবে 
শুনহ শুনহ সকল জীবে 
শুনরে স্বন্থথী জীবন মহাছঃখী 
ভজ্দ আরে মন চৈতন্ত-চরণ 
মন কেন মর বিষয়-সংসারে 
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শুরুরূপে ক্রু আপনি ভগবান্‌। 
এই কথা শুন সাধু পুরাণ প্রমাণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ আপনে হন স্বরং গুরু । 
বৈষ্কবরূপেতে হুন বাঞ্ছা-কলপতরু ॥ 
তিনে এক দেহ হয় শুন ভক্তগণ । 
"অতি বড় নিগুড় কথ! এ সত্য বচন ॥ 
এই তিনে এক করি যেই জন জানে । 
ধন হয় সেই জীব এ তিন ভুবনে ৷ 
এই তিনে যার রতি সেই ধন্ত হয়। 
ফুকরি কুকরি শাল্স গ্রন্থকার কয় ॥ 
শুরু ক্রষঃ বৈষ্ণব তিনে করহ সাধন । 
এ তিনের ক্রপা হইলে বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 
রতি শুদ্ধ করি কর সাধন ভজন | 
নৈষ্টিকে পাইল ব্ৰজে যত গোপীগণ ॥ 
প্রীন্রপমঞ্জরি পাদপন্স করি ধ্যান । 
দীন নরোভ্তমে মাগে চরণে শরণ ॥ 


তে 


নম নম গুরুদেব দয়া কর দীনহীন জনে। 
মমাতি ভক্তি স্বাতি প্রণতি চরণে ॥ 





ভাবিলে ভাবুক জনা কত ভাব লুটে ॥ 
কত গুণ চরণের কহন না যায়। 
পাপ-চান্দ কত কত পরশে শুখায় ॥ 
সেই বাকৃসিদ্ধ বীর বীর খন্ত শুচি। 
উচ্ছিষ্ট খাইতে প্রভুর রহে খার রুচি ॥ 
গুণের অধিক গুণ বণিতে কে পারে। 
বুদ্ধিসাদ্ধ নহে সে বর্ণনে বর্ণ হরে ৷ 
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন । 
এ শরীরে হইয়াছে অপূর্ব গ্রহণ ॥ 
জ্ঞান-চক্র অজ্ঞ-রাহুতে গিলেছে। 
সে নহে নয় দণ্ড, সদা কাল আছে ॥ 
একা! নহে রাহু-সঙ্গে সৈন্য ছয়জন । 
চড়ে পাছে দণ্ডে দণ্ডে দিয়! কুষস্ত্রণা ॥ 
মন যে আমার সে মনের মত নয় । 
রাহু-অন্থগত সে রাহুর মত কয় ॥ 
কুপথে কুকর্শ্দে মন করিছে বিহার । 
আমি বলি ভাল ভাল সেহ বলে আর ॥ 
যুক্তি করি মুক্তিপথ করিছে বারণ । 
ভাবিতে না দেয় প্রভু তোমার চরণ ॥ 
দয়া কর দরবাময্ শ্রীনাঞ্গ আমার । 
মুক্ত কর এই দায় এ পাপ সংসার ॥ 
রাহুগণে জ্ঞানোদয় হইবে যখন । 
অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয়জন ॥ 





চৈতন্য বলেন মন করহ স্মরণ । 

কপ করি গুরু তোমায় কৈল মন্ত্রদান । 
যন্ত্র দিয়ে সাধু স্থানে কৈল সমর্পণ ॥ 

* * করি প্রচ্থ লইল তখন। 
গুরুর আজ্ঞায় সাধু-সঙ্গে শরীর-শোধন ॥ 
ক্রমে ক্রমে ঘুচে তার দারুণ বন্ধন | 
কর্মবন্ধ খুচি তার ক্রষগনুন্বার্থ হয় । 
তবে সব জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 
একাস্ত করিয়া কর শ্রীগুরুর ভজন । 
মনোবা পুর্ণ পাবে ত্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ 
একাদশ ইক্গিয়গণ বশ যে করিলে । 
তবে সে পরমানন্দ পাবে কুতুহলে ॥ 
বিষের অসুর তবে প্রচুল্প হইব । 
শাখা পল্লব ফল কুল জনমিব ॥ 
নরোত্তয দাসে কহে মনের অভিলাষ । 
জন্মে জন্মে হয় বেন নিকুঞ্জে বিলাস ॥ 


গুরুরূপে মন্ত্র দিয়ে মোরে আজ্ঞা কৈল। 
সাধুসঙ্গ কর বলি আজ্ঞা যে হইল ॥ 





পদাবলী শাখা 


এই আন্ঞ! যেই জন করএ লঙ্ঘন । 
তাহার নিস্তার নাই এ সত্য বচন ॥ 
গুরুরূপে ক্ষ ক্ুপা করে জগজ্জনে | 
অতএব নরবপু করয়ে সাধনে ॥ 
জ্ঞানযোগে সাধিব জ্ঞান জ্ঞানে দেহ মন। 
সাধ্য-সাধন কর জরীগুরু-চরণ ॥ রা 
কহেন শ্রীনরোত্রম শুন আরে ভাই । 
কলি-ভব তরাইতে আর কেহু নাই ॥ 


গুরুকে অধিক আর কি আছে সংসার-মাঝ 
গুরু দেব সর্ক-পরাৎপর ॥ 


প্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দ হয়ে একমন 


মাণিক জিনিয়ে শোভা সুন্দর বদন-আভা 
শিখিপুচ্ছ ভাল শিরে শোভে । 
আঙ্দানগলন্দিত ভূক্গ বনমালা বিরাজিত 





> 


ভঙ্গ চৈতন্ত কহ চৈতন্য লহ চৈতক্তের নাম। 
যে জন চৈতন্ত ভজে সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 
চৈতন্যবিহনে জীবের নাহিক নিস্তার । 
সকাম স্খেতে মেতে যায় ছারখার ॥ 
যে পথে আইল জীব সেই পথে যায়। 
'অজ্ঞান-পাঁমরে বলে যমে লয়ে যায় ॥ 
ইতন্ঞবিহনে জীবের সংসার-ভ্রমণ । 
চৌরাশী ভ্রমিয়ে করে নরকে গমন ॥ 
এমন দয়াল প্রন্থু হয়েচে না হবে। 

না মাগিলে প্রেমধন কে আর বিলাবে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রতু তার প্রেমের ভাণ্ডার। 
যাহা! হইতে হয় জগতে প্রেমের সঞ্চার ॥ 
পরম দরাল মোদের নিত্যানন্দ গুলী । 
যাহার প্রেমেতে হইল প্রীগৌরাঙ্গ খচনী ॥ 
এ হেন নিতাই-চান্দে যে জীবে না মানে 
অনল ভেজ্গাবে তার মন্দ মুখ খানে ॥ 





১১ 





১২ 





কহিয়ে নির্যাস সাধক সার । 
ইহা বই সাধ্য নাহিক আর ॥ 
বিষ্ণু দেহে আছে প্রবল বাপ । 
তাহার সহিত সাধিবে নাম ॥ 


১১ 





সহজিয়া সাহিত্য 


প্রকৃতি পরশ না কর মনে । 
নিরবধি ডাক যুগল নামে ॥ 
প্রিয় সে কজন না কর হেল! । 
যাহাতে স্দুরিকে চৈতন্তলীলা ॥ 
যে কালে গৌরাঙ্গ ব্রজেতে চলে । 
*_ নির্ঝরের জলে স্বানাদি করে ॥ 
উপয়ে অনল নামের সনে । 
অবিশ্বাস কভু না কর মনে ॥ 
অবিশ্বাস হয় নরকে গতি । 
বিশ্বাসে পাইয়ে ব্রজেতে স্থিতি ॥ 
কহে নিত্যানন্দ এ কথা সার । 
ইহা বিনে সাধ্য নহিক আর ॥ 


সামান্ত প্রকৃতি প্রারুত সে রতি 
পরশ না কর তার। 

তাহার পরশে যত দুঃখ ফলে 
কি কব বিচার তার ॥ 

বল বুদ্ধি হত মলিন হয় চিত 
অশেষ রোগেতে ঘেরে । 

হারায় রতন যত প্রীতি-ধন 
মিছে! কাজে ঘুরে মরে ॥ 

'আপান আপন বলে নিরবধি 
মরিলে কে কোথা! রবে। 

(কোথা পুত্রবধূ কোণ! পরিজন 





না ভঙ্গিয়া হরি মিছা! মরে ঘুরি 
বিষম মাশ্নার নাট । 

জন্মিয়ে মরণ না হইল কেন 
পাতিল দুখেরি হাট ॥ 

কহে নিত্যানান্দে বিষম প্রবন্ধে 
কেন মর জীব ঘুরে । 

চেতন করিয়ে চৈতক্তেরে ডাক 
শমন পালাবে দুরে ॥ 


বার বার বলি শুনহ জীবে । 
কেন মর খুরে ছুখেরি ভাবে ॥ 
কি স্থুখে মজিলা ভুলিয়া হরি । 
কেবা পুত্রবধূ কে তোর নারী ॥ 
মিছে কাজে কেন বহালি কাক্সা। 
রিলে কে তোরে করিবে দয়া ॥ 
কামমদে মেতে সদাই থাক । 
স্বন্থ্বী হইয়ে কাহারে ডাক ॥ 
পান কর সদ! অভিমান মদে । 
এত পীয় তবু না মিটে খেদে ॥ 
নিত্যানন্দদাস কহিছে ভাই । 
ভঙ্জিলে চৈতন্ত ব্রজেতে যাই ॥ 


১৭ 


শুনহ শুনহ সকল জীবে । 
বাহারে সাধিলে হরিকে পাবে ॥ 


১৪ 





সহজিয়া সাহিত্য 


আহার করিলে দেহ সে রয়। 
অধিক আহারে আযুর ক্ষয় ॥ 
"অধিক আহারে মন্থন বাড়ে । 
মন্থন করিলে আয়ু সে ছাড়ে ॥ 
নিদ্রাগত দেহ তাহাতে হয়। 
নিদ্রা আকর্ষণে শমনে লয় ॥ 
নিদ্রা আকষণে যে জন থাকে। 
বহু অপরাধ ঘেরয়ে তাকে ॥ 
আপনার দোষে আপনি যরে। 
জগতে কে তারে রাখিতে পারে ॥ 
নামাশ্রয় হয়ে সাধিল যারা । 
সে জন হইল জীয়ন্তে মরা ॥ 
নামের আশ্রয়ে প্রেমের স্থিতি । 
প্রোমাশ্রয়ে মিলে গোকুল-পতি ॥ 
রাগেতে প্রেমেতে সাধিল যে। 
তাহার সমান আছে বা কে ॥ 
ভাবেতে যাহার হইবে গতি । 
ব্ৰজপুরে তার হইবে স্থিতি ॥ 
কহে নিত্যানন্দ এ বই নাই । 
ভাবাশ্রয় হইলে ব্ৰজেতে যাই ॥ 


১৮ 


স্ুনরে স্বস্থখী জীবন মহাছঃখী 
নিজ ছুঃখে কেন মর । 
আপনার হাতে গরল লইয়া 


আপনি আহার কর ॥ 





৯৯. 


ভজ আরে মন চৈতন্ত-চরণ 
ভকতের সঙ্গে থাক । 
নিশ্বাসে নিশ্বাসে চেতন করিয়া 


মররে সংসার-কূপে । 
বিষয়-বিষ্ঠাতে মাতিয়ে রহিলি 


১৫. 


১৬ 





তোমারে শ্বন্থখী দেখে সর্বজন 





সাপ, ভুৰনে। 
সাপ, এ সৰ লোক ; বিপু ২৩৮০, সহ লোকগণ । 
সাপ, পেস) 
ৰিপু ৩৯০৯, এই পঙ্কতি এবং পুর্ণ তিন পলি বাদ । 
কর, ব্বাপর । 
৩ 


১৭ 





১৮ সহজিয়া সাহিত্য 


জস্টল্য -_-এই পদটি সাহিত্যপনিষদের চ্ডীদাসের পদাবলীর 
৮১৯ নং পদে এবং বিশ্ববিস্ালয়ের ৩৪৩৬ ও ২৩৮৩ নং পুঁবিতে পাওয়া 
গিয়াছে। এই ত্রিবিধ পাঠের সমন্বয়ে উদ্ধত পদটি গঠিত হইয়াছে। 
কতকগুলি প্রশ্নোজনীর পাঠাস্তর নিচ্স লিপিবদ্ধ হইল। 

> সাপ, সহান্তাগ্যবান্‌। 

*-* এ, মাহুৰ সবার পর; বিপু ০৪৯৯, মাস্মবে মানস জার । 

=-* এই চারি পহুক্তি, বিপু ৩:৩৬ নং পুশিতে নাই, তৎপরিবর্তে পরবন্ধা 
আট পত্ক্তি তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । তাহা হইতে দেখা বাইবে যে প্রায় একই 


পৰে ছুই কৰির ভশিতা পাওয়া যাইতেছে; অতএব পদটি চ্ীদাসের, কি শান্ত 
কৃষ্ণ্দাসের তাহ! নিশ্চর করিরা বলা বার না। 





পদাবলী শাখা ১৯ 


স্মভ্ভব্্য -_সহজিক্সারা মানুষ ভজ্দনা করে। মান্্ষ-সন্বন্ধে তাহাদের 
ধারণা কি, তাহা এই পদে জানিতে পার! যার । উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত 
লোক সহজ সাধনার অধিকারী, এবং এরূপ লোক পাইলেই তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া সহজ্গ সাধনা করিতে হয়। পরবর্তী পদগুলিতেও 


নিত্যাক্ষ শ্রীনন্দনন্দন জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাহার আদর্শে সহজ মান্থষের 


লক্ষণ সহজিয়ারা কল্পনা করিয়াছেন । পরবর্তী পদগুলি জষ্টব্য। 
২২ 

মান্য মান্য ত্ৰিবিধ প্রকার ৯ 
মাহ্ুষ বাছিয়! লেহ । 

সহজ মানুষ অযোনি মানুষ 
সংস্কার! * মাঙ্গুষ-২ দেহ ॥ 

সংস্কার যেই ব্ৰক্ষাণ্ডেতে সেই 
সামান্ত মানুষ * নাম । 

জীবনে মরণে করে * গতায়াত * 
ক্ষীরোদ-সায়রে ধাম ॥ 

গোলোক ভিতরে * অযোনি মান্য 
নিত্যস্থানে * সদা রয় । 

তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি 


> সাপ, মানুষ ॥ ২০২ অৰ, মানুষ সংস্কার । 


এ. আ তাহার । 





সাপ, করে গতাগতি : বিপু, গতান্দাত তার । 
সাপ, উপরে । = ৰিপু, তির স্থানে । "সাপ, লীলাকায়। । 





৯ সহজিয়া সাহিত্য 


গোলোক * উপরে দিব্য * বুন্দাবন 
সহজ মানুষ জন* | 

আনন্দে মগন রহে দুইজন 
চ্ডীদাস * ইহা কন * ॥ 


জন্য :--_এই পদটি চণ্ডীদাসের পদ্দাবলীর ৮১৮ নম্বরের পদে 
এবং বিশ্ববিগ্ঞালয়ের ২৮৮ নম্বরের পু থিতেও পাওয়া গিয়াছে । পাঠাস্তর 
নিচ্গে প্রদশিত হইল । 


সম্ভব -_নরোত্তম ও চণ্ডীদাস এই উভয়ের ভণিতাই পদটিতে 
পাওয়া যাইতেছে । 


২৩ 


সহজ মানুষ কোথাও নাই । 
খুলিলে তাহারে নিকটে পাই ॥ 
যোনিতে জনম তাহার নয়। 
তাহার জনম রাগেতে হয় ॥ 
রাগেতে জনম বিষম বড় । 
বাগাম্থগা তারে কহি যে দড় ॥ 
মরার সঙ্গে সম্বন্ধ করে। 

তবে সে মরাতে সম্বন্ধ ধরে ॥ 
মরার সঙ্গে সতত বাস। 

এ তন্ছ ছাড়ল তাহারি আশ ॥ 
যর! তঙ্গু যদি কাটবে রা । 
তবে সে লাগতে প্রেমের বা ॥ 


> সাপ, তাহার । * এ, নিত্য। = এ, জানে। 
*-* অ, দ্বিঙ্গ ভণীবাস শুণে: বিপু, নরততস ইহ: কন । 


0০ 692 





পদাবলী শাখ। ২১ 
মহাজনে কহে অমিয়াবাসী ৷ 
মোর মন রহু সহজে পশি ॥ 
চণ্ডীদাসে কহে এ বড় গুড় । 
বুঝয়ে রসিক না বুঝে সুড় ॥ 
২৮৮ । 
স্মস্তন্ব্য -_নাগেতে সহজ মানবের জন্ম হয় এবং সে জীয়ন্তে 
মড়ার মত থাকে, ইহাই তাহার বিশিষ্টতা । 


২৪ 


সকল জগত করে আনন্দিত 
কৰি বিদ্ধাপতি ভণে ॥ 


২৩৮৩ । 
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২২ সহজিয়া সাহিত্য 


স্সস্তস্্য:__এখানেও দেখা যাইতেছে বে বিস্তাপতির নামে পদ রচনা 
কর! হইয়াছে । মান্ুষ-সম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা ইহাতেও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, এইজন্ত তন্বের হিসাবে এই পদের প্রয়োজনীয়তা আছে। 


২৫ 


মাঙ্গষ বলিয়া একটি কথা 
বুঝিতে বিষম * | 

যাস্থষ-ধরম যাহ্থষ-করম 
* ৩ বড়॥ 
সেই সে মান্য কে? 

প্রেমের বিচার পীরিতি আচার 
রসের রসিক যে॥ 

* * বলি পীরিতি কেমন 
কোন্‌ রসের রসিক *। 

প্রেমের পীরিতি_ রসে রহে স্থিতি y 
রসের * * ॥ 

রসিক রসিক অনেকে বলয় 
কেহত রসিক নয় । 

মরম বুঝিস্া বিচার করিলে 
কোটিতে গুটিক হয় ॥ + 

রসের মাধুরী পীরিতি চাতুরী 
সদা করে আব্বাদন । 

জ্ঞানদাসেতে ভণে মাঙ্গষ-লক্ষণে 
ছর্ভ মান্থষ-সাচরণ ॥ 

২৩৮৩। 


> এই চান পহ্ক্তির সহিত চততীদাের পদ্াৰলীর ৭৭৭ সংখ্যক পদের ধস 
চারি পঙ্ক্কি তুলনীয় । 





পীরিতি »* নগরে যাহার বসতি 
সেই সে দেখিতে পাবে ১* ॥ 


জ্টব্্য এই পদটি ৩৪৩৬ ও ২৮৮ নম্বরের পুথিতে পাওয়া 
গিয়াছে। পাঠাস্তর নিয়ে প্রদর্শিত হইল । 


> ২৮৯১ প্োমের। ২ ৩৪৩৬, অন্তরে অন্তরে । 

= অ, একত্রে খাকিবে। = ও, যেমন ৷ * অ, একান্ত । 

*-* এ, পীরিতি নগরে বসতি করিলে তবে সে দেখিতে পাবে) 

২-২ এ, পাণে পরাণে । ৮-- অ, আরোপে আরোপে দেখিতে স্বরূপে । 


=-=> অর, আশে আছে, বিষ ত্রপে, রতির আত হবে। 
>-->- এ, ইহা না জানিলে, যাইতে ৰার্মিবে, তুলির সারিবে তবে ॥ 





২৪ সহঙজ্িয়। সাহিত্য 


২৮৮ । 


২৭ 


ছার লোকে না জানে মাহুষ বলি কারে। 
মানুষের রীত দেখি লোকালোক মরে ॥ 
মাহ দেবের সার । 
যার প্রেম জগতে প্রচার ॥ 
জগতের শ্রেষ্ঠ মান্য যারে বলি । 
প্রেম-দীরিতি-রসে মাস্থষ করে কেলি ॥ 
মানুষের প্রেমলীলা গুপ্ঠ সব কাজে । 
মান্থাষের ধৰ্ম্ম নহে লোকের সমাজে ॥ 
তিন লোক চা” আছে ইসব খিয়ানে। 
ঈশ্বর মান্য সব কেহ নাই জানে ॥ 
পরকীয়া রস * * মাঙ্গযের হয়। 
লোচন বলে এই হয়, ঘুচিল সংশয় ॥ 
২৩৮৩ । 
সভ্য :_মান্থব প্রেম-পীরিতি-রসে কেলি করেন, এবং তিনি 
দেবতারও শ্রেষ্ঠ, এইব্ূপ বিবৃতি অস্তান্য পদেও পাওয়া যায়। ভগবান্‌ 
সচ্ছিদানন্দ-স্বরূপ, এইভাবে সহজিয়ারা তাহাকে উপলব্ধি করিতে 
চেষ্টা করেন নাই । তিনি যে প্রেমময়, এবং জগতে আন্তুত প্রেম- 
লীলা করিতেছেন, ইহাই তাহাদের সুখ্য ধারণা । তাহাদের প্রেমের 
উপাসনা এই 'আাদৰ্শেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


সস +০, এ সৰ চাকুরী । 





পদাবলী শাখা ২৫ 


তেহ নিত্যধাম কর্তা বিশুদ্ধ সত্ব ভাগবতা 
তেন প্রকাশ কোন কালে নহে ॥ 

সচ্চিৎ-আনন্দ সেহ নু মধুতে দেহ 
ছুঃখশোকবিচ্ছেদ নাহি তার । 

মহামধু হইতে মধুর COE Ps 
নিত্যধামে সদাই বিহার ॥ 

সে কারু নন্দন নহে é ব্ৰজেঙ্ঞনন্দন কহে 
বাল্য পৌগণ্ড নাহিক যাহার । 

কৈশোরেতে সদ! স্থিতি ধামে নাহি দিবারাতি 
ক্রীড়াব্শ্রাম নাহিক তাহার ॥ 

নিগুণ গুণের সীমা নাহিক তার উপমা 
আপন মাধুধ্যে সদা আশ । 

আপনে আপন প্রেম করে সদা আশ্বাদন 
আপনি আপনা হয় বশ ॥ 

সে বাহ্য হবার আশে লোকেশ্বর অভিলাবে 
নিরবধি করেন চিন্তন । 

রশ্্্য ছাড়িতে নারে সদা! মানসে বিচারে 
মানসিক লীলার করণ ॥ ইত্যাদি । 

বিবর্তবিলাস। 


সভ্য *_নিত্যধামকর্তা ্রজেজ্জনন্দনই শ্রেষ্ঠ যাহুষ। তাহার 
স্বরূপত্থ লাভ করিবার জনতা স্বয়ং লোকেশ্বর নিরবধি ধ্যান করিতেছেন । 
রূসকদন্মকলিকা গ্ৰন্থে আছে-_"সহজ্দ বন্ত হয় সেই বজেন্দরকুমার ॥* 
8 





২৬ সহজিয়া! সাহিত্য 
২৯ 


কেবা সে প্রক্কৃতি পুরুষ কেবা। ক 
কে কারে মাহ্য করয়ে সেবা ॥ 
প্রক্কৃতি বলিয়া বলার জগত । 
. প্রক্কতি কি বস্তু না জান এ তত্ব ॥ 
* সন্ব রঙ তম প্রক্কৃতি আশ্রয় । 
শ্রক্কৃতি পরপুরুষ আশ্রয় ॥ 
অতি সব্ব-পুরুষ কহিতে না পারি । 
না কহিলে কেহ নহে ইহার অধিকারী ॥ 
অতি সত্ব-পুরুষ মানুষ আশ্রয় । 
মাহৰ সভার শ্রেষ্ট সার তয় ॥ 
কত মত আছেত কত জনে। 
*স্ত না জানে সেই রাধার স্মরণে ॥ 
সেইত মান্থষের অন্ত চরিত | 
নস্কৃত শৃঙ্গার তার অস্কুত চরিত ॥ 
মাঙ্গষ সেই জগতের সার । 
লোচন কহে মহাবিষ্ণু না জানে 
কেমনে জানিবে জীব ছার ॥ 
২৩৮৩ । 
স্সস্তুন্থ্য :_-যিনি নিত্যদেবরূপে মহাবিফ্ুরও শ্ষ্টিকর্ততা। যিনি 
পরমপুরুষ, তিনিই প্ররুত মনুস্থ-পদবাচ্য | উপনিযদের ব্রক্ষের পরিকল্পনা 
এখানে আছে। 


মানুৰ ভাবেতে মাহ্য ভজন 
ষে জন! মাহ্ুয হয় । 
= _ মানুষে মানুষ আচ্ছাদন করে 





পদাবলী শাখা ২৭ 


৩১ 


রসের সায়রে রসিক জনমিল 
রস সে বলিব কারে। 

কেবা কোথা পাল্য কেবা আশ্বাদিল 
কে তাহা বলিতে পারে ॥ * 

অমিয়ার সার রস নাম তার 
রসের তিনটি ধার । 

নিতি নব নব রসে অন্থভব 
বুঝিতে শকতি কার ॥ 


৯ এই চারি পঙ্ক্তির সহিত চণ্ডীদাসের পদ্দাবলীর ৭৮৭ সংখ্যক পদের প্রথম 
চারি পঙ্ক তুলনীয় । 


স্মভ্ত্র্য -_সমৃতরূপ রস আস্বাদন করিবার অধিকার একমাত্র 
মবান্থষেরই আছে, অস্তের নাই । 


৩২ 

ক্ূপ রতি তায় যদ্গি কেহ পায় 
অন্তরঙ্গ! বলি যারে। 

ক্ূপেতে স্বরূপে ছুই একু করি 
সিশাল করিয়া খুবে ॥ 

চৈইত-রূপার সব রতি সার 
ভীরূপমঞ্জরি হয়। 

নারীর নিশালে নারী হ’য় যদি 
মান্য শোধনে রয় ॥ 


> এই আট পতঙক্তিত্ন সহিত পদাৰলীর ৮২০ সংস্যক পদের শেষ আট পঙ্কতি 
কুলবীন্থ। 





প্রেমের পীরিতি মধুর রস 
ইহার জনম কোথা। 

কাহাতে প্রেম পীরিতি-রতন 
নিগুড় রস বা কোথা £ 

মধুর বসতি-কথা শুনিতে আনন্দ হয়। 

মধুর আশ্রয় সে মধু-রস জানে যে 
যাহার অঙ্গেতে মানুষ রয় ॥ 

যত সব জনে রতি রস ভণে 
আশয় বলিয়া কর । 

না জানে মানব সন্ধান ভরম 
মান্য এ রস না| লয় ॥ 


২৯ 


৩০ 





সহজিয়া সাহিত্য 
একটি মানুষ সেই সদারসে বিলসই 
বেদ-বিধি না জানে মহিমা | 
আপনার সম করে ক্ূপেতে জগৎ হরে 
আনন্দেতে নাহিক উপমা ॥ 
ঈশ্বর আদি যত তার রসে উন্মত 
a আনন্দ চিন্ময় নাম ধরে। 
নরোত্তমদাসে কয় জানিলে তাহারে পাই 
কেমনে জানগ্গে জীব-ছার ॥ 
৩৪৩৬ 


স্নম্ব্্য বিনি সমস্ত জগতে রসের বিলাস করেন, বেদাস্তও 
খাহার মহিমা জানে না, ধাহার রূপে জগৎ, বিমোহিত, এবং যিনি পূর্ণ 
আনন্দময়, তিনিই একমাত্র মাস্থষ। এইরূপে জগতের পরম পিতাকে 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । নরোত্তম এই পদ রচনা করিতে পারেন, তাহাতে 
তাহার সহিয়া সম্পর্ক ধরা! পড়ে না। কিন্তু এই পদের সহিত 
সহঙ্গধর্টের সম্পর্ক এই যে এই সকল বিশেষত্ব সমন্বিত মানুষকেই সহজ 
মাহ্ষ বল! হুইয়া থাকে । রূপা, প্রেম ও রসের উপাসক সহঙ্িয়ারা 
নিত্যপুরুষে এই সকল গুণের পরিপূর্ণতার কল্পনা করিয়াছেন, এবং 
খাহারা প্রকুত রূপরসবেত্তা তাহাদিগকে অবলব্বন করিয়া তাহারা এরূপ 


ক্ূপরসবেত্তা হইবার উদ্দেশ্যে সাধনা! করেন । 


৩৪ 


নিত্যবুন্দাবন যথা অপ্রাক্কৃত মানুষ তথা 
সদানন্দ রসময় নিধি। 
আপনার নিজরূপে বিলাস করে কৌতুকে 





সে মিষ্ট আশ্বাদে মান্য জানে যারা ॥ 

অপ্রারুত মান্ষ-রস প্রাকৃত ধাম 
তার নামকে বলে বুন্দাবন। 

তার-দূপ রস গন্ধ আলিঙ্গন তার সঙ্গ 
প্রাকৃত এই গুণগণ ॥ 

এই পঞ্চগুণ দড় পরম কারণ বড় 
সহজ মানুষ কারণ-প্রধান। 

কুষ্ণদাস কহে সার ইহা বিন! নাহি আর 
সুল মোর এই ধন প্রাণ ॥ 

২৩৮৩ । 


স্মন্তব্ব্য -_নিত্যবন্দাবনই সহলিয়াদের নিত্যাধায, 
সদানন্দময় অপ্রীরুত মাস বাস করেন। তিনিই সহজ মান্য । 


ভকত জনার তরে নিজ্রসে ক্রীড়া করে 
সেইত মানু স্বজন । 
বেদ আর লোকধর্শ্ম না রাখে তাহার মর্ম 


৩১ 


২৩৮৩। 


স্মভ্ভব্য :_এই পদে ক্রষ্ণকে জগন্মোহন রূপে শ্রেষ্ঠ মান্য বা 
প্রধান পুরুষ বলা হইক্মাছে। তিনিই প্রকৃত রসিক, এবং লীলাময় । 
রসের উপাসক সহঙজিয়ারা রুষ্ণের অক্তান্ত গুণের মধ্যে একমাত্র তাহার 
এই গুণেরই প্রাধান্ত দিয়াছেন। তিনিই রসিকরাজ। 


৩৬ 


নিত্যের স্বরূপ ক্ষণ জানিহ নিশ্চয় । 
নিত্যানন্দ দেহ ভার সর্ব শাস্তে কর ॥ 
সৰ্ক্মোপরি ধাম সেই সহজ আখ্যান । 
বেদবিধির তত্ব নহে ভগবানের ধ্যান ॥ 
খণ্ডরতি, দেহরতি, প্রাণ অবগতি । 
ঈশ্বর গোলোকনাথ তাহা পাবে কতি ॥ 
নিত্যরতি নিত্যস্থান যদি_দেখে তারে। 
মাহ্ুয আখ্যান মিলে বক্ষাণ্ড ভিতরে ॥ 


পদাবলী শাখা! 


নিত্যের উদয় নর, সত্য করি লয় । 

বস্ত জানি তৰ জানি রসিকেতে কর ॥ 
মুসার করি রতি করিবে গ্রহণ । 

মহা প্রভুর আশরন্ন এই কহিজ্ু লক্ষণ ॥ 
জগতে সেই রস হয়, তব ইহা! কর । 
নার জাতীয় মাহুব কৰিরাজে কম ॥ 


৩৪৩৬ | 





ডগ সহক্ষিয্া সাহিত্য 


সস্তুব্্য :_ স্বরূপে, আরোপ করিতে হইবে, ইহা সহজিয়া সাধনার 
সবল কথা । স্বরূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট লোকের বিশেষত্ব কি, তাহাই এই পদে 
বিকৃত হইরাছে। এইরূপ লোক পাইলে তাহাকে আরোপ করিয়া 
সাধনা করিতে হইবে, ইহা এই পদে বলা হইল । 








সভ্য -_চৈতন্তদেবের এই প্রেমময় ভাবই সহজিয়ারা আদর্শ- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তান্ত্রিক সহজিয়াদের সাধনার প্রথা ভিন্ন 
প্রকারের, তাহাদের কথ! শ্বতন্থ, কিন্ত প্রকৃত সহঙ্দিয়ারা ভাবরাজ্যের 
অধিবাসী; তাহারা ৰে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কথাই 
শমাস্থষের পদস্গুলিতে বিবৃত হইরাছে। 


পদাবলী শাখা ৬৭ 


৩৪৩৬। 
সহ্য _সহজতন্বে আসকরূপে শ্রীরাধাকে বুঝাইয়া থাকে । 
চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৬৬ নং পদে আছে__““আসক রূপেতে শরীরাধা কই ।” 
আসক অর্থে আসক্তি বা প্রেম, যাহাতে রূপের জন্ম হয়, এবং রসের 
উপলব্ধি হয । অস্তরদ্থাব্ষলীতে 'আছে-_“রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের 
আলয় |” কাজেই আসক রূপ, রস, রাগ প্রভৃতির সহিত সন্বস্ধযুক্ত । 
ইহা বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যা করিরা আসকের পদগুলি রচিত হইয়াছে। 








se 


৪১ 


© 








৪৭ 


রসের মানুষ সে। 

চৌষাটি রসের একটি মানুৰ 
হৃদির মাঝারে যে ॥ 

রাগের মানুষ নিচত্যর মানুষ 
একত্র করিয়া নিবে । 

পরশে পরশ একান্ত করিয়া 
রূপে মিশাইয়া খুবে ॥ 

এই সে মানুষে আসক করিয়া 
রতি সে বুঝ্ধিয়া নিবে। 

ক্মপ রতি তাহে একাস্ত করিয়া 
, হৃদেতে মানুষ হবে ॥ 

আমারে প্রকৃতি করি রতিতে 
মিশাল করিয়া নিবে। 

নহে কামাহুগা বুঝিবে ইহাতে 
রাগের মান্ষে পাবে ॥ 

স্বরূপে স্বরূপ আসকে আসক 
মরিস্কা জনম হবে । 

তবে সিদ্ধ দেহে [সখীর সঙ্গিনী 





সহঙ্জিয়া সাহিত্য 
কহে চ্ডীদাসে শুন রজকিনী 


(বলিয়ে তোমারে) তুমি শিক্ষা যদি দিবে । 


তবে সে পাই অরূপ-মাধুরী 
মিশাল করিয়| নিবে ॥ 


৪৮ 





পদাবলী শাখা + ৪৫ 


অন্ত্য :_নাসক্তির প্রগাঢ়তা কিরূপ হইবে, তাহা এই পদে 
বলা হইয়াছে। প্রেমাস্পদের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন না 
করিতে পারিলে প্রেম হয় না, ইহ! তন্বের হিসাবে খাঁটি কথা। কেহ. 
ধর্মের জন্য, দেবতার জন্ত, মোক্ষের জন্য ইহা! করে, আবার প্রেমিক 
প্রেমাস্পদের জন্যও তাহাই করিয়া থাকে । এখানে লৌকিক প্রেমের 
উপমাসাহায্যে ভগবশ্গ্রীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিগণও 
তাহাই করিয়াছেন । 


৪৯ 





৪৭ 





২ 





<৩ 





পদাবলী শাখা ৫১ 


২৩৮৩; ৩৪৩৬ । 


সস্তন্্য :_তব্বের পদগুলির ব্যাখ্যার জন্য মত্প্রণীত শ্রাগাত্মিক 
পদ্দের ব্যাখ্যা ভরষ্টব্য। 


< 


শুন নাহে অগো মরম সই । 
ভালে সে মরম তোমারে কই ॥ 
পীরিতি বলিয়ে রসেরি ধাম । 
বুঝ্িক্ে বিধাতা দিয়েছে নাম ॥ 
যে বুঝে পীরিতি কুলের ঝি । 
মনে করি তারে পরাণ দি ॥ 
যে জনা না বুঝে পীরিতি-রঙ্গ ৷ 
সনে করি তার না হ’ক সঙ্গ ॥ 





৫ সহঙ্িয়। সাহিত্য 


এ রাধাবল্লভ দাসেতে ভণে। 
ছুহার পীরিতি ছুহে সে জানে ॥ 
২৮৯। 


স্বক্তব্ত্য -_রসতন্ব যে জানে সেই পীরিতি-সাধনার অধিকারী, 
অন্তে নহে। ক্স কাহাকে বলে, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৭-৭৮০ 
সংখ্যক পদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


৫৬ 


পুরুষের দেহ ত্যাগ করিয়া 
প্রকরুতিস্বরূপ হবে । 

তবে হে জানিহ রাধার স্বরূপ 
হৃদয়ে দেখিতে পাবে ॥ 

প্রকৃতি হইলে পরক্কৃতি মিলয়ে 
পুরুষ-দেহেতে নাই । এ 

আছয়ে পরেশ শোধন করিলে 
তুরিতে পাইবে ভাই ॥ 

রাগের স্বরূপ আ্ীমতী রাধিকা 
একাস্ত করিয়া খুবে। 

তবে সে স্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
তাহার নিকটে যাবে ॥ 

কহে চণ্ডীদাস চৈত্যরূপার 
রাগের উদর হয । 

রজকিনী মোর রাগ-সঅঙ্থগত 
হৃদিমাঝে সদ! রন্ব ॥ 





< 





কহে চণ্ডীদাস ক্পা করি মোরে 
রাখহ আপন কার ॥ 
২৩৮৩ ; ৩৪৩৬ । 


৮ 


একুটা কৌপীন হইবে যার । 
রাগের ভজন হইবে তার ॥ 
দ্বিতীয় হইলে নাহিক নিত । 
রাগের ভঙ্গনে না করে হিত ॥ 
মৃণাল সহিত লাগিমা বাবে । 
তবে ত রাগের ভঙ্গন পাবে ॥ 
গৌর নারী দেখি কিশোনী-ভাব । 
তবে সে জানিব সাধন] লাভ ॥ 
বিকার ইহাতে নাহিক রবে । 
তবে সে জানিবে সখীত পাবে ॥ 
করাতে চিরিলে নাহিক চান্স। 
এমতি রাগের ভজন হায় ॥ 
রাগাঙ্থগ! সিদ্ধ যে জনা! হবে। 
এ সব করণ করিলে পাবে ॥ 
চণ্ডীদাসে কহে রজকী সার। 
নিগুড় বুঝিতে বিষষ ভার ॥ 


২৩৯৬১ ৩৪৩৬ । 
<> 


বস্ধতন্ব লালে যেই পায় বস্তৰন ৷ 
বন্ধ বিনে অপ্রান্তি ব্রন্ছে শনন্দনন্দন ॥ 





পদাবলী শাখা ৫৫. 


রসের ভিতরে বস্ত-তন্ব নাই জানে। 
রস বই বস্ত্র নাই এ তিন ক্ুবনে ॥ 
উজ্জ্বল রসের মধ্যে এক বস্তু হয় । 

সেই বস্ত না জানিলে ক্রু প্রাপ্তি নয় ॥ 
শৃঙ্গার মধুর হয় সুর্তিমস্ত রস | 

তার মধ্যে এক বস্তু কু তার বশ ॥ - 
নিধ্যাস নিধ্যাস বস্ত অতি গৃড়তর | 
সেই বস্থ আব্বাদযে রসিক-শেখর ॥ 
যেই গুরু সেই বস্তু করে আআব্বাদন । 
কহিবার কথা নহে না যায় কহুন ॥ 
সেই বস্ত চৈতন্ত আসি খাওয়াইল ভক্তপণে। 
চৈতন্ক-ক্বপায় ভক্ত করে আব্বাদনে ॥ 
ক্ষ্চদাস বলে শুন, ওহে সাধক ভাই । 
সহজ মাস্থষ ভজ্গ জীরূপের সাশ্রয় হই ॥ 


৩৪৩৬ | 


রসের ভজন বস আস্বাদন 
শুনহ রসিক ভাই । 

রূপের মত সেই স্বতঃসিদ্ধ 
ছয় তব যাতে পাই ॥ 

যুগল ভজন তাহার যাজ্জন 
বেদ-বিধি অগোচর | 

ব্ৰজভাৰ লক্ষে ভজন করিলে 


৫৬ 





৩৪৩৬ । 





* চতন্তচরিতাস্বতে আদি দ্বিতীতে আছে: 
নহুবাদ না কহিছ| ৰ! কহি বিশে 
আগে অসুৰাদ কহি পাছত বিবের ॥ ইত্যাদি । 





আছে কতজন করে মধুপান 
যড়াঙ্গী কেহত নয়। 

কহে নরোত্তম যাহার উদ্দিত 
সেই স্বতঃসিদ্ধ হয় ॥ 

এই ছয়তত্ স্বরূপে বিদিত 
ছযত্রটি বুঝিল যে । 

ব্ৰজমাঝে গিয়ে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে 
রাধা ক্র পাইল সে ॥ 


৩৪৩৬ । 


স্বভুক্কী :_ছয় তন্ধ (যাহার উল্লেখ এই পদ মধ্যেই আছে ) 
জানে যে সে যড়ঙ্গ । শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদের ছয় অঙ্গ; 
বাহু, পদ, মস্তক প্রভৃতি দেহের ছয় অঙ্গ; এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পীঠাদি 
ছত্ব প্রকার দ্রব্যকে যড়ঙ্গ বলে। বট্‌ অঙ্গের সমাহার, বা যট্‌ অঙ্গ 
যাহার, এই উন সর্থেই এই পদমধ্যে বড়ঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
সহজিয়া মতে রসতন্ব, রূপতন্ব, রাগতস্ব প্রন্থতি বড়ঙ্গ। এই সকল 
তন্ববেত্তা না হইলে সহজ সাধনার সশিকারী হয় না। 


রস বা কেমন কেমন গঠন 
কেমন আকুতি তার । 
কেবা! বা দেখেছে কেবা বা চেকেছে 





ছুবাহু পশারি তার ( বার? )। 

তাহার যে জন (তাহারা যেমন? ) চাতক সমান 
হাকুলি করিয়া খায় ॥ 

রসবর নীর (?) আছে বহুতর 
কি গুণ করয়ে আর (?)। 

শিল্পাসে মরয়ে তবু না ছাড়য়ে 
এমনি সপতি €) তার ॥ 

গরজে গগন শুনিয়া তখন 
উঠে আপন মনে | 

ভনযে স্বরূপ রস পিব পিব 
রসরাজ তাহা জানে ॥ 


“৫৯ 


৩৪৩৬ । 


৬০ সহজিয়| সাহিত্য 

অঙ্গের সৌরভে গন্ধ আন্বাদিতে 
যে করে সতত আশা। 

কস্বরি মঞ্জরী গন্ধের পেটারী 
জানিহ যুগল নাসা ॥ 

এই সব তত্ব সে গুণে বিদিত, 
গুণ-আদি হয় কে ? b 

ভ্রুণ মঞ্জরী গুণে মহারাণী 
শ্রবণ যুগল যে ॥ 

এই সব তত্ব অন্থরাগে মত্ত « 
কেমতে জানিব কে? 

লবঙ্গ মঞ্জরী নৰ অঙ্থরাগী 
চরণ যুগল যে। 

এই সব তন্ধ স্বরূপে বিদিত 
মহৎ ভজন হয়। 

অীৰূপের মত না হয় লিখিত 
বিনি উপদেশে নয় ॥ 


৩৪৩৬ । 


সভ্য :_এই পদে মানব-শরীরে বিবিধ অঞ্জরীকে স্থাপন করা 
হইয়াছে । শরীর-তব্ব-বিচারে এই পদের প্রয়োজনীয়তা আছে। 


৬৪ 
তিন পুরুষে হইল রতি, 

একা হো”ল প্রাণ 
বিষম সমস্যা হ’ল, 

ন’ইল সমাধান ॥ 





গজভরি পুরুক মোর মনের বাসনা ॥ 
স্মরণে শ্রবণে সুখ মুরলীর গান । 
শুনিতে শুনিতে যাউক অবোধ পরাণ ॥ 
চণ্ডীদাসে কহে, শুনহ সাধক ভাই । 
দৌহার ভজনে সে দৌহাক পাই ॥ 
৩৪৩৬ । 


৬৩ 


শুনিতে শুষ্ক ভজন-ত | 
যাজন না হয় তাহারি মত ॥ 


৬৯ 





৩৪৩৬ । 


৬৪ 





স্বভাব ছাড়াইয়ে প্রেম জানাইরে 
আপন বরণ করে। 

কহে নরোত্তম দাস অভাজন 
এবার তরাহ মোরে ॥ 

৬৭ 

জীবের সমান ভ্রীনন্দ-নন্দন 
কুল-শাস্তরে যদি কয়। 

স্ব রজ তম ত্রিগুণ আশ্রিত 
সতত তাহাতে রয় ॥ 

রজেতে জনম পালে সব্বগুণে 
তমগুণে নাশ পায়। 

তবে কেনে ভঙ্গি সামাস্তে মজি 
আর না ভজিব তার ॥ 
ভঙ্গন কেবল রস। 

উপাসনা-তন্ব পরকীয়া! মত 
সাধক রসেরি বশ ॥ 

জীব-ঈশ্বর-মতি রসেতে আশ্রিত 
ভজন কেমতে হয়। 

ইহা গম্য যার সেই গুরু মোর 
দীন কুষ্তদাসে কয় ॥ 


৩৪৩৬ । 





কহে নরহরি পীরিতি-রীত | 
বুঝ্ধিয়ে রাখিবে তেমতি চিত ॥ 
৩৪৩৬। 
৬৯ 
নন্দের নন্দন করছে ভজন 
উপপতি-ভাব লয়া। 
গোপী-সম্ুগত ব্ৰজজন-রীত 
মনে আরোপিত হয়া ॥ 
অতি বিপরীত ব্ৰজজন-রীত 
সহজ মান্থষ সেহ। 
পুরুষ প্রক্কৃতি হইয়া কেমনে 


সহজিয়া সাহিত্য 

সাক্ষাতে ভ্গন কৈল গোপীগণ 
এ দেশে সে দেশে দূর | 

কোথা বৃন্দাবন কোথা ব্রঙ্গ্গন 
কোথা প্রেমরসপুর ! 

বেদের বিধানে কহে জগজ্জনে 
তাহাতে নাইক পাই। 

অতি বিপরীত হয় রাগ-পথ 
শুনহ সাধক ভাই ॥ 

স্বতঃসিদ্ধ শত শুরু গরবিত 
জগত ডুবিল তায় । 

বিশুদ্ধ স্বর বিষম আচাে 
সেরূপ মিলিতে দায় ॥ 

কাইকে বাচিকে মানসে এ রস 
ভজন করয়ে যে। 

কহে নরহারি তবে সে পাইবে 
যুগাল-পীরিতি সে ॥ 


এ বড় সন্ধান সুধার কথা । 
কে মোর পুচাবে মনেরি ব্যথা ॥ 
“সবে বলে রাগ ভজন সুর । 
শুনিতে সুগম, ভজিতে দুর ॥ 
কিসে হ’ল রাগ-উদয় কথা । 
কে কহে উহার স্থরূপ-কথা ॥ 
আশয় আচারে ব্যবসা কি। 
কোথা বহে রাগ স্বরূপ কি ॥ 





৭৯ 


শুনহ রসিক ভকত ভাই। 
বিশুদ্ধ রাগের ভজন কই ॥ 
রাগের স্বরূপ রসের জয় | 
স্বপ্লে দরশনে উদয় হয় ॥ 
আশ্রয় আচার ব্যবসা রতি। 
ব্যবসা স্বরূপ-সঙ্গেতে স্থিতি ॥ 
সাধকে সাধিবে সম্ভোগ-রস। 
আপন স্বভাবে সদাই বশ ॥ 
অভাব স্বরূপ উপরে রাগ । 
জন্মিবে আরোপে স্বভাবে তার ॥ 
যে কালে সাধিবে সে কালে হয়। 
এ বন্ত বে দেশে সে দেশে রয় ॥ 
এ সব রাগের ভজন-কথা। 
জানে কবিরাজ না জানে ধাতা ॥ 
৩৪৩৬। 





হারাইলাম প্রাণপতি ॥ 


সাধন ছাড়িয়ে অনুগত হয়ে 


৭ 


প্র 





কাম উপাসনা কাম সে সাধনা 
কাম কেলি সব তন্ত্র । 

কামের মাধুরী ভ্রীরূপ-মঞ্জরি 
কাম হরিনাম মস্ত ॥ 

কাম বুন্দাবন কাম গোপীগণ 
কাম নিত্য করে বাস । 

কাম গুরুজ্জন করে আকর্ষণ 
কাম করে সবে আশ ॥ 

কামের চরিতি অকৈতব রীতি 
প্রেমের সহিত দেহ । 

ছাড়ি বেদ-মত ধৰ্ম বিপরীত 
যাজন করনে সেহ ॥ 

অপক্ দেহেতে এ কাম সাধিতে 
ই-কুল উ-কুল যায়। 

বামন হইয়া বাহু পশারির়া 
চান্দ ধরিবারে চার ॥ 

অন্ধজন যেন বিপথে গমন 
নড়ি হারাইয়| ফিরে । 

কোন সাধুজন হাতে ধরি পুনঃ 
সুপথে 'সনয়ে তারে ॥ 

তবে সে তাহার মনের আন্ধার 
সাধু-সমাগমে যার । 

কহে নরোত্তম অকৈতব প্ৰেষ 


৩৪৩৬ । 


৭১ 


be 





রসের সায়র মোহন নাগর 
রসের নাগরী সঙ্গে । 

রস আলাপন রস আকর্ষণ 
সদা থাকে রস-রঙ্গে ॥ 

রসিক রসিকা! রসের দায়িকা 
রসের চাতুরী সদা) 

রস-তরঙ্গে ভুবেছে রঙ্গে 
তেজিয়ে কুলেরি বাধা ॥ 

রস-সম্পদ্‌ পাইয়া প্রমদ 
কত উন্মাদ হর । 

সেই সে জানয়ে রাখছে হৃদয়ে 
যার হয় প্রেমোদয় ॥ 

ফাল পীরিতি যুগল সুরতি 
সদা ভাবে যেই মনে। 

ভীচৈতন্তদাস কহে এই ভাষ 
সেই সে পীরিতি জানে ॥ 

৩৪৩৬। 
৭৭ 

সহজ পীরিতি কেমন সুরতি 
সহজ জানয়ে কে । 

এ তিন অক্ষর বৰে জনা জানয়ে 


তিনের বাহির সে ॥ 


১০ 





৭৮ 


৭৪ 


৭৯ 


সহঙ্দের কথা শুনলো সই । 
সহজ-পীরিতি-ভজন কই ॥ 
নিজ দেহ দিয়ে ভজিতে পারে। 
সহজ মানুষ কহিব তারে ॥ 
সহজ-মরণে মরিল বারা । 
শীরিতি-ভজন পাইল তারা ॥ 
সহজ মান্য দেহেতে ভজে । 
সে জন রসিক জগত-মাঝে ॥ 
কহে নরহরি পীরিতি সার । 
পীরিতি অধিক কি আছে আর ॥ 


৩৪৩৬। 





পদাবলী শাখা ৭৫ 





সি সহজিয়া! সাহিত্য 

কণ্ঠিহীন মুখে লক্ষিত সুরে । 

, দরবেশ বলিয়া! ফুৎকার করে ॥ 

| ভক্ষের নিয়ম নাহিক তার। 
অন্ন ব্ৰহ্ম বলি করয়ে আহার ॥ 
কেহ বা স্ত্ীপুত্ৰ তেল্দিরা হয়। 
চটক দেখিরা ভুলিয়া! রয় ॥ 
ভোজবাজি কেহ প্রকাশ করে। 
সহজ-ধরম পাবার তরে ॥ 
ডোর কৌপীন কেহ মুণ্ডিত শিরে । 
উদাসীন কেহ হইয়া! ফিরে ॥ 
কেহ মাধুকরী মাগিয়া খায়। 
ইখে কি সহজ-ধরম পায় ॥ 
দেহ ধরে কেহ চেতন হুরে। 
মৌনিক হইয়া! ভ্রমণ করে ॥ 

(খণ্ডিত ) ৩৪৩৬। 


স্মন্তুন্ব্য ২ প্রকৃত সহজধর্শ্ম ভাবের উপরে সাধিতে হয়। নেড়া, 
দরবেশ, বাউল, উদাসীন হইলেই সহজধন্্ যাজন কর! যায় না, 
কারণ সহজ মনের করণে, বাহ! আচার-বিচারে নহে। প্রকুত সহজিয়ারা 
বাউল, উদাসীন প্রতৃতিকে সহঙ্দিয় বলিয়! স্বীকার করে না। 


৮২ 


বিষ খেরে যে! জারিতে পারে। 
সেই সে সাধক রাগেতে তরে ॥ 
সাধনে সাধক পক্ধিত নয়। 
বৰিব খেলে সেহো! নাই বাচ ॥ 
বিষেতে অমৃতে একুই হয় । 
বিষ জারি করে’ অমৃতময় ॥ 





পদাবলী শাখা ৭৭ 


এই পথে যেবা চলিতে পানে | 
বহুত আশ্রয়-করণ ধরে ॥ 

দস্ফ অহঙ্কার নাহিক দেখি । 

. . . 
এমতি ভাবিয়ে করহ কাজ । 
সাধক-পথেতে না পড়ে বাজ ॥ 
পথে দুঃখ হোলে পরাণ বাত । 
এমতি ভাবিয়ে কর উপায় ॥ 
চণ্ডীদাসে কহে যাহার হবে । 
কোটিতে গুটিক সেই সে পাবে ॥ 


৩৪৩৬ 1 


৭৮ 


v৪ 





পদাবলী শাখা ৭৯ 


৩৪৩৬ । 


সভ্য -_এইরূপ একটি পদ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের ১০০১-২ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্ত সেই পদটি খণ্ডিত বলিয়া মনে হর । চণ্ডী- 
দাসের পদাবলীর ৭৯৩ নম্বরের পদে আছে-_“তিমির আন্ধার, যে হইয়াছে 
পার, সহজ জেনেছে সে।” নমৃতরসাবলীতে আছে--“"বাহ্নের আন্ধার, 


চটে সহজিয়া সাহিত্য 


মনের আন্ধার, দুই কৈল নাশ ॥ নাশ হইলে তিহু করেন প্রকাশ ।” 


উদ্ধত পদটিও এই ভাবই প্রকাশ কক্সিতেছে ॥ 
পদটি দ্রষ্টব্য |] 


+ ৮৫ 


[পূর্ব্ববত্তী ৮৩ নম্বরের 


- নগর ভিতরে আছে এক রসের মন্দির । 


বৈধিভক্তি-আচরণ গড়ের প্রাচীর ॥ 


জ্ঞান-যোগ-কর্্ম-কাণ্ড গড়ন বিভিতে । 
তাহা না লঙ্গিলে পুরী নারি প্রবেশিতে ॥ 
সেই গড়ের চারিদ্বারে চারি সরোবর । 
চারি কমবৃক্ষ আছে তাহার ভিতর ॥ 
দ্বারে দ্বারে কপাট তার আছে কুঞ্জিতাল|। 
নির্ক্বিকার শরীর যার সেই দেখে খেলা! ॥ 
কিঞ্চিৎ বিকার যদি থাকয়ে শরীরে । 
চড়িরে উত্তম পথে সিড়ি হইতে ফিরে ॥ 


ভশরে বিস্কাপতি এই রস গুড় । 


বুঝতে রসিক ভক্ত, ন! বুঝয়ে নুঢ় ॥ 


৩৪৩৬ । 


৯১ 





পদাবলী শাখা! 


রতি কাম যদি কিঞ্চিৎ টলে। 
সহজ বলিয়া! কেমনে বলে ॥ 

সেখানে নাহিক প্রেমের হাট। 
ষে ধনী কেবল চিতার ঠাট ॥ 
ব্যাপক হুইয়া জগতে ফিরে । 
অজার গলায় যেমন গিরে ॥ 

একে একে যায় ভুজজগণ । 

ধ’রে আনে তারে সাধকগণ ॥ 
চণ্ডীদাসে কহে কাহারে কব। 
কহিলে মরমে বেদনা পাব ॥ 


৬৭ 


৩৪৩৬। 





borin সহজিয়| সাহিত্য 





৩৪৩৬ । 





পদাবলী শাখা ৮৫ 


জ্ীূপমঞ্জকি-সাথে ॥ 

কোন্‌ বৃন্দাবনে রসের উৎপত্তি 
স্ধার জনম তায়। 

কোন্‌ বৃন্দাবনে পদ্ম বিকশিত 
ভ্রমরা মধু সে খায় ॥ 

কোন্‌ বৃন্দাবনে গোপত বেকত 
রসিক জনার ধামে | 

উপাসনা-তত্ব যাহার হয়েছে 
সেই সে মরম জানে ॥ 

চণ্ডীদাসে কয়_ “এ তত্ব না জানি 
কেমনে বাবি সে পারে। 

উত্তম কুলেতে জনম লইয়া 
নীচের আচার করে ॥” 

২৩৮৩ ॥ 
>> 

প্রেমের পীরিতি কিসে উপজিল 
পীরিতি কেমন হয় । 

এই কথা বড় মরমে জাগিল 
কহিতে বাসি যে ভয় ॥ 

প্রেম সুখে দুই কিসে উপজিল 





২৮৮ | 


সভ্য :_এই পদটির সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৮৭, ৭৯* ও 
৭৯২ নম্বরের পদত্রয় তুলনীয় । 


স্বভাব ভাবিতে রসিকের মন 
ভাবেতে নিপুণ হয়। 

ভাবের উপরে ভাবের উদয় 
ছটার কিরণ তার ॥ 

রাগে রাগাস্মিকা প্রেমের সূলকা 
“শ্রমের স্বরূপ যে। 

€প্রম-রদ্রধন যে জন পাক্সাছে 





রসিক হইয়া রসের চাতুরী 
জানয়ে ত্ৰিবিধ মত । 

সিদ্ধ সাধক প্রবর্তক এই 
তিনের নবম তত্ব ॥ 

কার়িকী বাচিকী মানসিকী তিন, 
রসিক মরম জানে। 

তিনের ত্রিব্ধা! নবম জানয়ে 
ভ্রীমতীকরুণা গুণে ॥ 

সিদ্ধ-বিবরণ প্রথমে জানয়ে 
সাধক তাহার শেষে । 

প্রবর্তক-লীলা অবতীর্ণ হয় 
এই তিন তিন রসে ॥ 

কায়িকী উপরে বাচিকী হয় 
তাহার উপরে মন । 

মনের উপরে আর দুই হয় 
সেই সে রতন-ধন ॥ 

দুয়ের উপরে একের স্থিতি 
এ বড় দূরহি দূর । 

সেই * * প্রবেশ যাহার 
সেই সে ভকত-শুর ॥ 

সেই সে রসের রসিক যেই 
সেই সে রসিক হয্স। 

রসিক জানয়ে রসের চাতুরী 


৮৭ 


আনত :_এখানে তিনটি আখ 


২৮ । 


২৮৮৫ । 


“পীরিতি"কে লক্ষ্য করা 


হুইম্সাছে। পদাবলীর ৮২২ নন্বরের পদটি ইহার সহিত তুলনীয় । 





পদাবলী শাখা 
= 


রসিকের সঙ্গ কর রসাশ্রয় হয় 

প্রেমে মত্ত হবে যদি মধুগন্ধ পায়া ॥ 
রসিক হইলে হয় রসের সঞ্চার । 

রসিক ভ্রমর! জানে রসের দুয়ার ॥ 
রসিকে রসিকে হয় প্রেমের কথন । 
প্রেমরস নিত্যলীলায় ডুবাইয়া! মন ॥ 
এ সব জানিলে হয় রসের উল্লাস। 
এ রসে বঞ্চিত ভেল ঘনশ্যাম দাস ॥ 


৯৫ 


রসিক নাগরী রসের মরা । 
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥ 
'অবলা সুরতি রসের বাণ । 
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ ॥ 
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে । 
দরশ বাড়ার পরশ মাগে ॥ 
দরশে পরশে রস প্রকাশ । 
আশা! করে হরিচরণদাস ॥ 


২৮৮। 


৮৯ 


সস্তল্্য এই পদটি চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৮ নম্বরের পদে 
“চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস” এই ভণিতায় চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত 
হইয়াছে। ইহার প্ররুত রচক্রিতা কে, তাহা! নি:সন্দেহে বলা কষ্টকর । 
এইরূপ অনেকগুলি পদ ( যাহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচারিত হইয়াছে ) 
অন্যের ভণিতায় পাওনা! গিশ্নাছে। পূর্ববর্তী ২২, ৮৪, নম্বরের পদ দুইটি 


দ্রষ্টব্য । 


৯২ 


৯০. 





সহজিয়া সাহিত্য 


শুনহ রসিক ভকত জন। ক 
এ রল শীরিতে করহ মন ॥ 

রসিক নাগরী পাইবে যথা । * 

রসের কৌতুক বাড়াবে তথ! ॥ 

প্রক্কৃতি হুইয়া রস না! জানে। 

জনমি সে নারী মৈল না কেনে ॥ 

যে নারী জানয়ে রসের রীত। 

সদাই আনন্দ তাহার চিত ॥ 

আনন্দে * * শরীর যার। ন্‌ 

রসিক সঙ্গে বেহার তার ॥ 

সহজ দেহেতে বুঝিয়! লবে। 

দেহ ছাড়ি পুন রসেতে যাবে ॥ 

এখানে সেখানে একুই হুইলে। 

সহঙ্গ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে ॥ 

কহে নরহরি পীরিতি বাণী । 

স্বপনে না ছাড়ে রসিক মণি ॥ 

২৮৮ 


সস্্তল্য :_এই পদটির সহিত চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদাবলীর 


৮২১, ৭৬৭ নম্বরের পদন্ধয় তুলনীয়। এখানে নরহরির ভণিতা পাওয়া 
স্বাইতেছে। 


৩৪৩৬ । 


৯১ 


৯২ 





বৈষ্ণব গোসাঞি কাহারে কহিব 
কোথা সে তাহার স্থিতি । 

যাহার নাম ল’য়া সন্যাসী হইয়া 
ভচৈতন্ত করেন স্বতি ॥ 

দে বুঝি জগতে ছয়ে কেমতে 
কেমন স্বরূপ তার । 

তত্ব না জানি সেবিতে তাহারে 
শকতি আছয়ে কার ॥ 

পুরুষ প্রকৃতি করিয়া ভকতি 
কে তারে সেবিতে পারে। 

তাহার চরণ সেবিতে বাসনা 
ভ্রক্ুষ্ণ বাসন! করে ॥ 

মহিমা তাহার বেদবিধি পার 
বৈষ্ণব গোসাই সেহ। 

প্রেমের সহিতে বিহুরে জগতে 
চিনিতে না পারে কেহ ॥ 

শুনহ কারণ নন্দের নন্দন 
প্রক্কৃতি ভাবিয়া শ্যাম । 

অক্কতি হইয়া প্ররুতি ভাবি 
জপিছে তাহার নাম ॥ 

শুনহ বচন বিচার তাহার 
বিচার করিয়া মনে । 

করিরা প্রকাশ করিয়' নিধ্যাস 


৩৪৩৬ । 


1 


ও্ল্হু-স্পা-্না 


বৈষ্ণব সহঙ্দিয়! সম্প্রদায়ের প্রথম চারিখান! গ্রন্থের: নাম নিগুডার্থ- 
প্রকাশীবলীতে এইরূপভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে_ 


আগমসার আগে হয়, আনন্দভৈরব তার পর । 
ইহার পর অমৃতরত্রাবলী জানিবে নিদ্ধীর ॥ 
ইহার পর অমৃতরসাবলী রসের সমুদ্র । 


এ রসতরঙ্গে মগ্ন প্রজাপতি রুদ্র ॥ 


ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি বে সহজিয়াদের প্রথম গ্রন্থ আগমসার ৮ 
দ্বিতীয় গ্রন্থ আনন্দভৈরব, তৃতীয় গ্রন্থ অমৃতরত্বাবলী, এবং চতুর্থ গ্রন্থ 
অমৃতরসাবলী । নিগৃডার্থপ্রকাশাবলীতে উক্ত চারিখানা! গ্রন্থের টাকা 
লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সহজ ধর্ম হইতে বৈষ্ণব সহজ ধর্মের উৎপত্তি 
হইয়াছে, ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন। উক্ত চারিখান! গ্রন্থ পাঠ 
করিলে তাহাদের এই ভ্রম দূরীতূত হইবে । ইতিহাস ও তত্বের হিসাবে 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া এই গ্রন্থগুলি এখানে প্রকাশিত হইল । 





আগম * 


জ্রীপ্রীরাধাকুষ্ ॥ আগম লিখ্যতে ॥ 
অন্তানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। ". 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তপ জীগুরবে নমঃ 
জর জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধ । 
জর জয় গ্রীচৈতন্যচক্র প্রেমরসসিন্ধু॥ * 
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা-সাগর । . 
জয় জয় নরহরি প্রিয় গদাধর ॥ 
জয় জয় অস্বৈত-আদি যত ভক্তগণ | 
জয় জয় বৃন্দাবন জয় গোবদ্ধন ॥ 
জয় জয় বমুনা জর জয় ব্ৰজবাসী । 
জয় জয় গোপী ক্ষ্চ-প্রেম-অভিলাষী ॥ 
শিবরহস্যাগমে * যে কথা! শুনিল। 
পাৰ্ববতীরে সদাশিব সে কথা কহিল ॥ 
একদিন পাৰ্ব্বতী সংহতি মহেশ্বর । 
রহস্তে * বসিলা দোহে কৈলাস-শিখর ॥ 
নানা প্রকারেতে প্রেম করে আচরণ । 
« প্রেম আচারিয়! স্থির হইল! দুইজন ॥ 





(> আগস-তত্শান্র-বিশেষ । “খাহা শিবের সুখ হইতে “আ'-গভ, সিরিজার 
কৰ্ণে গত, এবং ৰাহদেৰের “ম’ত-সম্মত_ তাহাই আ-গ-ন শাত্ম,"_জ্ঞানেক্স । অতএব 
এই জাতীন্ আগস্রস্থে বৈষ্ণব সতের চর্চা খাকে। বর্তমান গ্রন্থে শিবপা্ববতীর 
কণাচ্ছলে কুষ-উপাপনা তত্ব আলোচিত হইয়াছে, ব্মতএৰ ইহার নাম আগন । 

২ ইচতন্ত-প্রবন্তিত বৈষ্ণব খপ প্রেমনুলক, তিনি নিঞ্জেও তগবৎ-প্রেসে আস্মহার। 
হইতেন, এজন ডাহাকে “£শ্রমরসসিক্ধু বলা হবরাছে । 
৬ শিৰ-প্রচারিত গুড়তব্বপূর্ণ স্থাগন নান বিখ্যাত শাত্বে। * কোঁকুক্ষে। 


৯৬ 


অর্বাৎ“যে ব্যক্তির কক্ষের স্বরূপ এবং শক্তিতরযের জ্ঞান হয়, তিনি ক্স সমপ্ত 
তথ্ক জানিতে পারেন)" কুকের “একৰেহ” অর্থাৎ রাধাকুক্ের একান্ককূপ স্ৰকপতত্ 





সহজিয়া সাহিত্য 


পার্বতী বলেন গোসাই করি নিবেদন | 
এক কথা মোর মনে হুইল স্বরণ ॥ 
রাধাক্ষণতন্থ আজি কহিবে আমারে । 
বন্দি দাসী হেন রুপা থাকে মোর তরে ॥ 
কহিৰ তোমারে প্রিয়ে সব বিবরণ । 
মহিমা-মহত্ব-কথা। করহ শ্রবণ ॥ 

পুহ্ের ববিক গুহ! পরম রহস্য | 

তুমি হেন প্রিয়া মোর কহিব অবশ্য ॥ 


তথাহি_* Dl ন্‌ . 
রাধাকুষণ একদেহ জানিহ নিশ্চয় । 
দ্বিভাগ করিলে তার বড়ই সংশয় > ॥ 
একদেহ ভাবিলে পাইবে সর্ব্জনে *। 
দুই দেহ হইল! যোগী সিদ্ধার কারণে * ॥ 


রসরাজ সহাতাৰ ছুই এককূপ । 
হৈ: চঃ, সৰ, ভন পরি) 
বৰা ধা তখ। কুষ অপূৰ্ব সুতি । 
এশ্রসানন্দলহ্রী, * পৃঃ । 


ইহ্াদিগকে পৃথক বলিয়া ভাবিলে রাঘাকুক্চের স্বূপতন্ব জানা মাঘ না। 


কক্ষের স্বরূপ আক শত্তিত্র্ন-জ্ঞান । 
মার হব তার নানি কুষেতে অজ্ঞান ॥ 
হৈছ চহ, আৰি, বয় পরি 


জান! থাকিলে, সকলেই ওাহার সারতস্বের সন্ধান পাইতে পারেন । 


= এখানে পূর্ণবরক্ষ ও জ্যোতি বক্ষ বা সৃষ্টির নিদানস্ত যে আম্মা, নাকদের 


এই ছুই পেন নিৰান কৰণিত হইতেছে। 





গ্রস্থ-শাখা ৯৭ 
স্থল স্থস্ম্ম ছুইরূপ তাহার করণ । 
যোগিসিদ্ধাগণ ভাবে সুস্থ দিয়া মন > ॥ 
পূর্ণত্রক্ষ সনাতন স্থলরূপে হয় * । 
তাহার অঙ্গের ছট! সেই জ্যোতি * ॥ 


জ্ঞান-সোগ-সার্গে ভারে ভজে যেই সব। 
ব্রহ্ম আম্মা কূপে গাঁরে করে অনুভব ॥ 





যোগী গিদ্ধ। প্রভৃতির অসুস্থুতির জন্ত তিনি ছুই সুর্ভিতে পরিকজিত হন । তাহার 
একটা স্থল, অপরটা শুন্ম। প্রথসটা পূর্বব্রক্ষ ও দ্বিতীরটা আ্মা বাপে কথিত হস 
পরব রচনার ইহা ব্যাখ্যাত হইছে । চন্গিতাস্বতের অসুকরণ অ্টবা । 


> যোগিগণ যোগ অবলম্বনে প্র আম্মাকে ডপলন্ধি করিতে প্রয়াস পান । 

২ এখানে পূৰ্বব্ক্মকে স্ূলক্ষপে কজন! কর! হইয়াছে. পরে ওাহাকেই কুষ্ষের 
স্বরূপ বলির! প্রচার কর! হইয়াছে । 

* চরিতাম্ততে আছে: 


ভাহার বঙ্গের শুদ্ধ কিরণনণ্ডল। 
উপনিষদ কহে ভারে বক্ষ হুনিশ্ছল ॥ 
আদি, ২য় পরি: । 
অর্থাৎ__+গকুক্ষের অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ সমূহ উপনিষদে নির্দ্ল ব্রক্ষ বলিছ। কথিত 
হয়।" পুরাণাদিতে কথিত হয় খে শীকৃ্ণ নারাতশের অবতার, কিড বৈষষগণ 
আকৃফণকে সুল পুরুষ ধরিয়া নারাক্সপাদিকে তাহার অংশ বিস্তৃতি বলির! বর্ণনা করেন । 
চারতান্বতের ব্আদি খণ্ডের দ্বিতীর বসখগায্ে ইহার আলোচন! আছে ॥ উপনিষদ 
র্গক্ষেই আদি পুরুষ কলন! করিছাছেন, ক্ষতের ২য় সুত্রে--"লক্মান্য্ত বত” 
বার! ৰক্ষ হইতে জগৎ উৎপন্ন হুইক্সাছে ইহ! প্রচার করা হইয়াছে, কিড এই যে 
ব্রহ্ম তিনিও কক্ষের জ্যোতি নার, ইহাই চৈতস্তপরবন্ধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সতের এক 
ভিন তন্ব॥ উদ্ধত লোকে চন্িতাস্থতে হে সত প্রচারিত হইয়াছে, বগৰ পস্থেও 
তাহার প্রতিধ্বনি সিলিতেছে। জ্যোতি ব্রক্ষ কিরুপে কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইলেন, 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ পত্রে অয । 
৯৩ 





৯ রি সহজিয়! সাহিত্য 
সেই জ্যোতি হইতে আমা সবার প্রকাশ । 
"সচল সচল যত চরাচর আর > ॥ 
্র্ধা বিষ্ণু আত্মা আদি সেই তিন কায় ২। 
তিন গুণ দিনা! তিনে দিলেন আশ্রয় ॥ 
ব্ৰহ্-স্বরূপ ব্রহ্ম কহে চারিবেদ । 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম রুষণ কেহ নাহি জানে ভেদ * ॥ 
Ll নিতাবুন্দাবন মাঝে সদাই বিহরে। 
প্রধান পুরুষ সেই স্ব অগোচরে * ॥ 


* চরিতাস্বতে মাছে ৮ 
প্ক্ুতাশ্রাকৃত স্থষ্টি বত জীব কূপ । 
তাহার ববে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ ॥ 
এবং, কৃষ্ণ এক সবদাজ্য কৃষ্ণ সর্বমধাম । 
কৃষ্ের বিঅহে সরব বিশ্বের বিশাস ॥--আদি, ২য় পরিঃ । 
আগম জ্যোতি অ্ক্ষকে সষ্টিকর্ত্' বলিলেও, তিনি কৃষ্ণ হইতে উৎপঞ্ন বলি 
কুলগক্েই “সৰ্ববাত্রয়” বলা নায় । 
* চার্িতাস্বৃতে আছে: 
প্রকাশ বিশেষে তি হো ধরে তিন নাস । 
ব্ৰহ্ম পরহান্মা আর পূর্ণ ভগবান ॥_ এ । 
= শাত্মাৰিতে জকুস, কখনও ব্রক্ষ-স্বরূপ এবং কখনও-ৰ! বক্ষ ব্দাখা অভিহিত 
হল; ইহাতে পূর্বব্ক্ষ ও কষে পৃথক্‌ অস্তিত্ব চিত হয়, কিন্ত পকৃত পক্ষে ডাহার! 
অভিঞ্জ । 
ককের অব্য লীলার পতি বৈষণৰগণেক দৃষ্টি নাই, একসাত্র সাধুা ভাবের 
ভপাসনাই ভাহানের স্ববল্বনীয । সপ, বাত, ৰাৎসলা ও মধুর ভাবের জীলা একবার 
ব্ৰজে হুইগ্রাছিল বলির! অজদামই নিত্যলীলার স্থান বলিয়া কৰিত হয । 
*  চর্রিতাম্বৃতে আছে :_ 
পুর্ব তগবান্‌ কৃষ্ণ রজেক-কু্ার । 
গোলোকে জজের সহ নিত্য ব্যবহার ॥ 
নানি, হয পরি: । 





গ্রন্থশাখা 2 ৯৯ 


নিত্য-স্বরূপ ক্লষ্চ জানিহ নিশ্চয় । 
নিত্যানন্দ দেহ তার সর্ধশ্রে্ময় » ॥ 
আপনার ইচ্ছার যখন যে বা করে | 
কিশোর বয়সে সদা বিহরে ব্রজপুরে * ॥ 
তাহার অঙ্গের ছটা যেই নিরঞ্জন । 
জ্যোতি সেই ব্রহ্ম শুনহ বচন ॥ চি 
অতএব ক্ষ বলি সর্ব্পরাণ্পর ॥ 

কে জানে মহিমা তার বড়ই ছক্কর ॥ 
পার্বতী বলেন প্রভু করি নিবেদন । 
আর এক কথা মোর হইল স্মরণ ॥ 


> কুকের সর্বপ্রে্ঠতব সম্বক্ষে চরিতাম্বতে আছে 


ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্ৰক্মং ভগৰান্‌ । + 
সৰ্ব আবতারী স্ব কারণ প্রধান ॥ 
অধ্য, পম পরি: । 
অর্থাৎ__একসাত শকুষ্চই সকলের ববীজ-স্বকূপ । ভাতার আনন্দময় দেহ সন্ধে 
কথিত হয় 


বং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পর্ন । 
পূৰ্ণানন্দ পূর্বক্ঞান পরম সহন ॥ 


ইং চঃ, আদি, বক পরি: । 


২ অর্থাৎ তিনি বত, নিজ ইচ্ছাহ্ুহাতী কাধ্য করেন । 
= কিশোৱ-স্কূপ কৃষ্ণ, স্বং অৰতারী। 
হৈছ চঃ, আনি, হয পরিঃ । 
বাহার ভ্রকৃকেন পেমলীল!র উপাসক তাহার! কুকের একসাত্র কিশোর বয়সের ই 
কলন করিয়া খাকেন; কারণ সেই সমত্রেই হৃদয়ে প্রেসের বীজ উপগত হইর! খাকে । 
এ অন্ত বল! হয়_ "কৈশোর বন্দ কাম জগত সকল” ( চৈঃচঃ, আদি. তব পরিঃ ), 
এবং__"কিশোর বঙ্স নিত্যাপ্রেসের স্বরূপ” ( আদ্যলারব্ৰতকারিকা, ৪ পৃঃ) । 











১০০ সহজিয়। সাহিত্য 


পূৰ্ণব্ৰহ্ম নহে জ্যোতিৰ্শ্মর নিরঞ্জন । 

তবে কেনে ব্রহ্ম করি বলে সর্বজন * ॥ 

এতেক শুনিয়! বলেন দেব পশুপতি । 

কহিব সকল তন্থ শুনহ পাৰ্বতি ॥ 

যখন এ সব স্থষ্টি না ছিল এক চিহ্ন । 

"অন্ধকারময় ছিল বড়ই প্রবীণ ॥ 

আত্ৰহ্মস্তদ্বের মধ্যে আছিল গোলোক | 

রাধিকার সঙ্গে নিত্য করয়ে কৌতুক ॥ * 

বিহার করিব হেন হয়| প্রকাশিত । 

কহিতে লাগিলা কথা! রাধিকা বিদিত ॥ 

শুন শুন প্রাণপ্রিয় কহি যে তোমারে । 

কেমনে করিবে স্থষ্টি কহিবে আমারে ॥ 

রাধিকা বলেন প্রস্থ শুনহ বচন । 

স্থষ্টি করিতে তোমার হইলেক মন । 

এত বলি দুইজন বসি প্রেমরঙ্গে । 

খসির! পড়িল বিন্দু আব্রহ্মস্তন্বে ॥ 
> আপনার কণাসুলারে দেৰিতেছি হে জ্যোতিৰ নিরঞ্জন লীকৃষ্চের অঙ্গের 
ছটা সাত্র, অতএব তিনি পূৰ্ব্ৰক্ষ নহেন, তথাপি ভাহাকেই সকলে পূর্ববন্ষ কছে, 
ইহার কারণ কি? 

= এখানে রাখিকাকে কুক্ণের মূল প্রকৃতি করা হইরাছে, কিন্ত এই সোঁভাগা 

রাধিকার আধুনিক কালে হইয়াছে। পুরাণাদিতে নারাহণ বা বি্চুর প্রকৃতির নাস 
লক্দমী, কমলা, প্রভৃতি : ককের সহিবীগশের মধ্যে স্যতামা, কিল, প্রস্তুতি বিখ্যাত 
হইয়াছেন। হরিবংশ, বিস্ণপুরাণ ও তাগবতাদিতে গোপীগণের প্রসঙ্গ খাকিলেও 
রাধার নাম লাই ॥ রাসাহ্ুল ও সাধ্য বে খশ্দ প্রচার করেন, তাহাতেও রাধিকার 
নাম লাই ; কিন্ত হা শতাব্দীতে নিশ্ার্ক বাধাকে কৃষ্ণের প্রধান! প্রকৃতি কূপে 
প্রচার করেন ॥ তৎপরে হোড়শ শতাব্দীতে রক্ষিণ-ভারতে বজ্জভাচাধ্য এবং বঙগদেশে 
হৈতক্যদেৰ এই রাধাতস্ব প্রচার করিছাছিলেন। উনাপত্তিৰর, জয়দেব, বিদ'পতি 
এবং চ্ডীদাসের কবিতা কাব্যদগতে উপভোগ) জিনিব, কিন্তু ডাহারা কেহই খন্স- 








প্রচার করণে বিখ্যাত 





শ্রস্থশাখা 


সেই ত্র্ম বাহিয ধার! জলেতে পড়িল । 
বিশ্বরূপ হইয়া তবে ভাঁসিতে লাগিল ॥ 
জনমি্া নিরঞ্জন ন! দেখিলা বাপ । 

বাপ না দেখিয়া মনে বড় পাইলা তাপ ॥ 
প্রচণ্ড বিক্রম তার হইলক্ততক্ষণে । 
অস্তরীক্ষে থাকিয়া! কহিল! ভগবানে ॥ - 
জন্ম হইল তোমার মনে না ভাবিহ তাপ । 
আমা হৈতে জন্ম তোমার বমি হই বাপ * ॥ 
স্থষ্টি করিতে ইচ্ছ! হইছে আমার । 

সেই সে কারণে জন্ম হইল তোমার ॥ 
তোমা হইতে স্থষ্টি হইবে নিয়োজিত । 
মৰ্ব্য্যের প্রধান তুমি জানিহ নিশ্চিত ॥ 
সাবধান হর স্থষ্টি করহু সত্বর | 

স্থষ্ট হইলে আমি করিব বেহার ॥ 
আমার তোমার ভেদ নাহি কোন কালে। 
এতেক .বলিয়| গেল! গোলোকমণ্ডলে ॥ 
জলেতে থাকিয়া! দ্যোতি হৈল| তেজোময় । 
এই হেতু জল আপ নারায্ণ কয় ॥ 

সেই জ্যোতি হইতে মহাবিষ্ণু হইল । 
অনন্ত শত্মন করি ক্ষীরোদে রহিল ২ ॥ 


হন নাই, তাহারা ছিলেন কৰি, কৰিতা লিৰিাছেন । চৈতজ্তদেৰ 


রাধাতত্ব-মূলক ধর্ম প্রচার করিরাছিলেন, ইহাই তাহার বিশেষত্ব । গগোঁড়ীর বৈষ্ণব 
ধৰ্মে কৃষ্ণ ছাড়া, রাখা নাই, রাখ। ছাড়াও কৃষ্ণ নাই । রাখার এই সোঁভাগ্য 


আধুনিক । 


> চরিতাস্বতে বআছে__ক্ফে তগবন্তা ক্চান সন্বিতের সার । 
ভ্রক্ষজ্ানাদিক সব ভার পরিবার ॥-আদি, গর্থ পরি: । 
্ চর্রিতাস্বতে আছে_ ক্রক্ষা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ । 


সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥ 





্ ৪ 
১০২ সহজিয়া সাহিত্য 


'আদি ব্ৰহ্ম আদি বৃক্ষ মধ্যেতে গোলোক । 
তার এক পত্র$আসি জলেতে পড়িলেক ॥ 
সেই পত্রেতে স্থিতি করিল মহাবিষ্ণু । 
তবে জ্যোতি ্রদ্ধ হইল! সন্তু ॥ 
একে একে হৈল দেব সভার প্রকাশ । 
সেই জ্যোতি বিনা দেবি অন্ত নাহি বাস ॥ 
ৰত দেবী দেব! দেখ তাহাতে উদ্ভব । 
অতএব যুতবন্ধ তিন লোক সব ॥ 
অগ্নিতে অগ্নি যেন না পায় ছুই ভিন্ন । 
পবনে পবন যেন কক নহে ভিন্ন ॥ 

এই মত জ্যোতির্ময় সভাতে বেষ্টিত । 
আছুক অন্যের কথা না বুঝে পণ্ডিত ॥ 
যোগিসিদ্ধাগণ ভাবে এই জ্যোতিশ্দয় । 
অতএব ব্রক্ম করি চারি বেদে কর ॥ 
যখন সকল ্ষ্টি হইবেক নাশ । 

কুষণ তেজ বিন! আর কার নাহি বাস * ॥ 


কারণাকি গর্ডোদক ক্ষারোদক্ষশানী । 
লেই তিন জলশাগী সর্ব জন্তধামী ৪ 


আগন্রন্থের এই সকল আখ্যান, চক্সিতা গুন উদ্ধ ত বচনগুলির ব্যাখ্যা বলিয়া 
ধর! যাইতে পাছে । 


> এখানে কষ্টি প্রকরণ ক্ষক্ষিত হইতেছে,_কন্চতেজ হইতে নিরঞ্জন বা 
জ্যোতি আন্দিবক্ষের উন্ভব, তাহ! হইতে সহাবিক, পঞ্চভূত, সপ্তন্বৰ্গ প্রভৃতি 
জস্মিযাছে। প্রলয় কালে সব কৃক্-তেজেই সিশির যাইবে । এই সকল আখ্যানে 
কুক বিস্তার সা খতিচ, ধান পুরন বা সবক্টির কারস পুরুষ বলিয়া কজন 
কর! হইন্ছাছে । চৈ চক্যপরৰ্ী বৈক্ুৰ অন্তের ইহ! এক বিশেষত । 

আৰি বৃক্ষের ব্বারণ! স্বেতাগ্বতকোপনিবনে কানে, বখা_"বৃক্ষ ইব স্তনে! দিবি 
[কিষঠত্যেকস্ডেনেদং পূর্বপুরবেশ সরব স্ব শে ন্ন্িতীক দেবতা বৃক্ষের জার স্তদ্ধ 


০ 
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সব ধাতু পঞ্চভূত আত্মার প্রকাশ । 
আদি ব্ৰহ্ম হইতে সপ্ত স্বর্গের নিবাস ॥ 
ধৰ্শ্মাধৰ্স্ম দুই ফল সেই বৃক্ষে রহে। 
চতুরস সভাম্মাদল » আছে তাহে ॥ 
দ্বাদশ বি আর নব গ্রহ সপ্ত সর্গ। 

ছই পক্ষ সপ্ত দিন সপ্ত দ্বীপবর্গ ॥ 

আদি ব্ৰহ্ম হইতে সব হুইল উদয় । 
অনন্ত কোটা ব্ৰহ্মাণ্ড শরীরে বাহক হয় ॥ 
এ সব ব্রহ্মার স্থষ্টি নহে কদাচিত । 
আদি বৃক্ষ অরক্মস্তন্ৰ তাহে নিয়োজিত ॥ * 
তাহার মধ্যেতে আছে গোলোক অখণ্ড | 
অমৃত পূরিয়া যেন রাখিয়াছে ভাণ্ড * ॥ 


হইর। আকাশে বর্তমান অহিগ্গাছেন, সেই পুরবন্ধার। এই সমস্থ পূর্ব কহে 
(তৃতীয় বধ্যার, > জোক )। হি 


অবোধ । 


+-*  তারকা-চিহ্-খ্জ সধ্যন্থিত স্থানের পরিবর্তে ৯১৯% নং পুণিতে নিলিখি 5 


(পাঠান আছে: 


দ্বারকা, 


পরিণানে সেই জত সভাতে মিলন । 

এ কারণে ব্রহ্ম করি বলে সর্বজন ॥ 

এক শোক বৃক্ষ গোপতে নিবাস । 
শতপঞ্চ তুত-আত্মা তাহাতে প্রকাশ ॥ 
ৰশ্াধশ্ সেই ছটা বৃক্ষে হয় । 

চতুর সত (দন হইল তাহার ॥ 

দ্বাদশ রাশি নব অহ সপ্ত স্বর্গ । 

ছুই পক্ষ সপ্ত দিন সপ্ত ্ীপবর্গ ॥ 

বদি বৃক্ষ হইতে হইল উদর । Ee 
অনন্ত কোটা বহ্ষাণ্ড ভার শরীর বা হস 
এ সৰ সরি-করণ নহে কদাচিত । 

আছি বক্ষ বহ্মাও ত তাহে নিক্োজিত « 


অধুরা ও গোকুল পৃথিবী স্থানপৰিশেষ কক্ষের বালা-পীলার 


জাকিছালের সঙ্গে =ড়িত। যখন ব্ন্দাবনের প্রেসলীলার উপাসনা প্রবর্তিত হইল, 





সহজিয়া! সাহিত্য 


বেদে নাহি জানে তত্ব এ সব কারণ। 
ভক্তিজ্ঞান-বলে জানি সব বিবরণ ॥ 
যেন পুষ্প বিকশিত আছে এক স্থানে । 
তাহার সৌরভ যেন পায় অন্ত খানে ॥ 
চন্দ্রের উদয়ে যেন কুমুদ-প্রকীশ । 
মাহিত করিয়! স্থষ্টি গোলোকে নিবাস ॥ 
তুলিল সৌরভ পাইয়া যোগিসিদ্ধাগণ । 
ভকত পুশ্পের লাগি করে ন্সন্বেষণ * ॥ 
আমি হ সদাই ভাবি সেই পাদপদ্ম । 
নিরবধি সেই প্রেমে আমার আনন্দ ॥ 
একমুখে তার গুণ না পারি কহিতে । 
পঞ্চমুখ দেখ মোর সেই গুণ গাহিতে ॥ 
তোমারে কহিল দেবি তত্ব যে সকলে। 
আমি তত্ব জানি সব ভক্তিজ্ঞান-বলে ॥ 


তখন এই তিনটা স্থানকে বৈষ্ণৰগণ বৈকুঠের উপরে স্থাপন করিলেন। 
এই সত চৈতপ্তের পরবন্তা কালে প্রচারিত হয় । চরিতাম্বৃতে আছে :_ 


শ্রুতির পর পরব্যোন নাসে খাম । 
কুষ্ণ বিরহ যৈছে প্রভুত্বাদি গুণৰান্‌ ॥ 
সৰ্বমগ অন্ত বিভু বৈক্ষ্ঠাৰি খাম । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অৰতারের তাহাই বিশ্রাম ॥ 
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক ব্যাতি । 
ছবারক! সুরা সোকুল জিবিবস্ছে স্থিতি ॥ 
সববোপরি আগোকুল অজলোক খাম। 


বঙ্গদ্েশে 


আগোলোক স্বেতম্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥-_আদি, « পরিঃ । 


কাছণ__ভক্তি বিহু মুক্তি নহে তক্তোে সুক্তি হয় 


চরিভাস্বৃত, মনা, ২৪ পরি: । 


জ্ঞান, যোগ, ধ্যান, ধারণ! প্রভৃতি বৈধী পস্থ পরিত্যাগ ক্রিস বৈক্যৰগণ এক- 
সাত্র অকান্তিক ভক্তিরই শেঠতা প্রচার করেন, এজন্য শাস্তির উপর তাহারা 
বিশেষ জোর দেল নাই । 





আরন্থ-শীখ! ১০৫ 


অসংখ্য ব্ৰহ্মা নাহি জানে তাহার চরণ। 

কোটা বিষ্ণু গত হইলে না জানে কারণ ॥ 
গঙ্গার যতেক বালি তত ইন্দ্র সীমা ॥ 
প্রলয় হইলে তার না জানে মহিমা ॥ 
ভক্তি জ্ঞান বলে আমি সব তত্ব জানি । 
কহিল তোমারে দেবি অপূর্ব কাহিনী ॥ ' 
পার্বতী বলেন গোসাই কহিলে কারণ । 
শুনিল তোমার সুখে অমৃত সিঞ্চন ॥ 
আর এক কথা মোর উপজিল মনে । 

~ সকল কহিবে মোরে শুন ত্রিলোচনে ॥ 
পুরাণ পুরুষ রুষণ হয়েন পূৰ্ণব্ৰহ্ম । 
তাহা ছাড়ি লোকে কেন লয় অন্ত ধর্ম ॥ 
শিব বলেন শুন দেবি বড়ই রহস্য । 
তুমি সে ইহার যোগ্য কহিব অবশ্য ॥ 
আপনি কহিল! হরি বাক্য মোর কাণে। 
আমাকে নিন্দিয়া শাস্ত করহ বিধানে * ॥ 
সেই আজ্ঞা পাইয়া করি ( লোকেরে ) পাষণ্ডী আচার । 
ভ্ৰমিয়া! মরয়ে লোক যত দুরাচার ॥ 


চরিতাস্বতে আছে :_হাগহীন জন হজে পান্ডের আত্তা । 
ইবধী ভক্তি বলি ভারে সব শাস্তে সাজ ॥ 
এবং, শা্বুক্তি নাহ মানে গাগাস্থপাত প্রকৃতি _সধ্য, ২২ পরিং। 
রাগাহ্থগ মতে বৈৰীর পরধাঞ্জ স্বীকৃত হত না। 


> এখানে সহাদেৰের সুখ দিয়া কৃষ্ণতক্তি ও কৃকপুজার শ্রেষ্ট প্রতিপাদন কর": 
হইতেছে । মহাদেক ভকতিতে গদ্গদ হত নিজের পূজাকেও নিকৃষ্ট স্বান আদান 
করিতেছেন । 
৯৪ 


৯০৬ 





সহজ্ছিয়! সাহিত্য 


মোর প্রভু ছাড়ি তোমা!মোরে যেবা ভজে *। 
কল্পকোটী সেই জন নরকেতে মজে * ॥ 
দিন কতক স্থখ ভোগ করে সেই লোকে । 
পরিণামে ছুঃখ পার এ ঘোর নরকে ॥ 
মোর আজ্ঞা পুরাণেতে আছে বিস্বমান । 
পড়িয়া খুনির! তরু নাহি হয় জ্ঞান ॥ 
মোর নির্দ্মাল্য মোর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ । 
অধোগতি যায় সে যে করে ধারণ ॥ 

নানা মুনি নানা শাস্ত্ৰ কৈল নানারূপে । 
তাহা সে পড়িয়া বিপ্র যায় যহাকুপে ॥ 
তোম! আমা! বিনা দ্বিজ নাহি জানে আর । 
বৃথা সে পণ্ডিত নাম হয়ত তাহার ॥ 
দিব্য বসত প্রতুকে আমি করি সমর্পণ । 
ব্যাচ্শ্ম লয্যা আমি পরি এ বসন ॥ 
বসগৌর চন্দন চুর দিয়া তার গায় । 

ভগ্ন মাখিতে ইচ্ছা হইল তাহার ॥ 
সুগন্ধি যতেক পুষ্প তার অঙ্গে দিলু । 
নির্গন্ধ পুষ্প অস্থি কুল মালা! নিলু ॥ 

এ সব পাষণ্ডী বেশ দেখিয়! আমারে | 
আমা পরে আর নাহি বলে সর্ব নরে ॥ 
শাস্ত্র পড়িয়া ছিজ করে নানা কর্শ্ম । 
মায়াতে তুলিয়া আছে নাহি জানে মন্দ ॥ 
মাতা পিতা তোমা আমা! সৰ্কজনে বলে। 
অন্তের কি কথা দুর্গে পণ্ডিতে সে তুলে ॥ 


> মোত প্রভু ছাড়ি লেস হতোনা খাম! পু পাচ 
২. তাহাত হি কা কহিৰ জেলে ॥-_পাড ॥ 





খ্ন্থ-শাখা ৯০৭ 


দেখিয়! কলির দ্বিজ লাগেত বিস্ময় । 
পাদ পল্ম ছাড়ি মোর * পৃজর ॥ 
তাহাতে তোমারে লইয়া করে উপযোগ । 
বলে শিবশক্তি পুজি ইথে স্বর্গ ভোগ ॥ 
তে কারণে তা সবার নরকে গমন ॥ - 
পার্বতী বলেন গোসাই তোমার ক্ুপান্স । 
শুনিলাম তত্ব কথা ভাগ্য মোর হয় ॥ 
আর কিছু রুপ! করি কহ যোগেশ্বর | 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম কিবা কূপে করয়ে বিহার ॥ 
শিব বলেন শুন দেবি গুহা বিবরণ । 
সহঙ্দের জাতি তুমি না বুঝ কারণ ॥ 
খণ্ড গোলোক মধ্যে নিতাবৃন্নাবন * | 
তাহার অধিক স্থান নাহি ত্রিভুবন ॥ 
দিবানিশি নাহি ভেদ সদা দীধ্রিমর । 
কত-বা কৌতুক তাহে,নাহি সমুচ্চন্ ॥ 
নিত্য নিত্য পুষ্প যত সদ বিকশিত । 
লোভ মোহ আদি ছয় তরঙ্গ-রহিত ॥ 
তরুগণ ভালে ডালে সদ! আছে জুড়ি । 
মধুলতা যত সব_উড়িস্বাছে বেড়ি ২ ॥ 


১ নিচানবাঙ্ন | আকন বন্থাব্ন-লীলার জেন ক্জনা করিয়া চৈতস্- 
পরবতী বৈফকগণ নিতাবুশাকনের খাতণার পরিপুষ্টি-সাধন কবিকগা্ছেন॥ ভাহাংদের 
নিকট আক অঙেশ্রনন্দন, এবং সখা, বাহ্য, বাৎসলা ও মধুর ভাবের উপাসকেরাই 
শ্রেষ্ঠ । বৰশ্বৰভাৰি‘শ্ত উপাসনা হইতে নাধুখ্য ভাৰের উপীলনাক্ষেই তাহারা 
শ্ৰেষ্ঠতর স্থান প্রদান করেন। নিতুল্বাবলের ধারণা এই অক্ষ বিশেষরূপে পর্িপুষ্ট 

০ 
হইয়াছে। 

১. নানা ৰে নানা পক্ষ তাহে আছে বেড়ি ।- পাঃ। 





১০৮ সহজিয়া সাহিত্য 


নানা বর্ণে ফুল ফল দেখিতে সুন্দর । 
শুকসারী পিক তাহে মত্ত মধুকর ॥ 
ছর খ্রতু একত্র তাহে হয় নিতি নিতি । 
যার কাল সেই সেবা করে সশক্ষিতি ॥ 
মানসরোবর » তাহে করিছে বেষ্টিত । 
হঃস চক্ৰবাক তাহে পদ্ম স্মশোভিত ॥ 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম সনাতন করে নানা কেলি। 
কিশোর বয়েস সব সঙ্গের সঙ্গিনী * ॥ 
শোক মোহ জর! মৃত্যু কার নাহি ভয় । 
সদাই সমান ভাবে নিত্য লীলা হুর ॥ 
তার আহলাদিনী হয় রাধা ঠাকুরাণী । 
ভার সঙ্গে রঙ্গে কেলি দিবস রজনী ॥ 
আছ শকতি রাখা কষণ আদি পুরুষ । 
এক ব্ৰক্ষ ছই রূপে করয়ে বিলাস ॥ 
রাধা আস্কাশক্তি নিত্য রাধা বিনে নাই। 
তোমার স্বরূপ দেবী সেই অংশ পাই * ॥ 
পরাৎপর দুই বস্তু জানিহ নিশ্চয় । 
কি কহিতে পারি দেবি করিয়! নির্ণয় ॥ 
= তাত্িক্গণ এরীকের ৰব যেমন চক্রাৰির সংস্থান করনা করেন, সহজিগারাও 
লেই প্রকার শরীরের নান! স্থানে বিবিধ সরোবরের কলন! করি 
আানসংকোধর একটা । 
= “কলো বয়স নিত্য প্রেসের স্পা, অর্থাৎ কিশোর বর্সেই খ্ভাবতঃ 
সেক উদ হয়, এবং এই পেস আবেশ, তাই তেসমাগীঁত ডপাসকেরা রাখা কুক 
এবং ষ্াঙ্থা্দের সনী-সন্বাদের কিশোর বয়সের কজন করিক। খাকেন। 
= [নিৰ বলিতেছেন বে পাব্দতীও সেই বাধার অংশেই উৎপন্ন ইসাডেন। 
চি হাসতে রাখাকে সববলপ্চীগণের কারণন্থৃত বলিয়া বর্ণনা করা হইগাছে 
আরাধিক। হৈতে কান্দাগশের বিস্তার । 
লক্্মীপশ হস্ত চার বংশ বিস্তৃতি । ইত্যাদি । আদি, ত পরিঃ। 





৷, তন্মধো 








শ্রন্থ-শাখা 


ধ্যান করি সদা আমি সেই দুই পদে । 
কহিল তোমারে তত্ব প্রেম অন্ুরোধে ॥ 
পুনরপি কহে দেবী বিনয় বচন । 
আর কিছু তব্ব মোরে কহ ত্রিলোচন ॥ 
অবতার আসি কেনে হুন যুগে যুগে । 
কহিবে সকল তত্ব শুন মহাভাগে ॥ 
শিব বলেন শুন দেবি কারণ ইহার । 
অংশ অংশরূপে দেখ যত অবতার * ॥ 
খে জন স্ব হয় সেই সব করে। 
স্বরূপে মহাবিষ্ণু সেই দেহ ধরে ॥ 
বিষ্ণুর শরীরে তার নাহি অন্ত জ্ঞান । 
ঘট মধ্যে দেব যেন করে অধিষ্ঠান ॥ 
সেই দেহ মধ্যে হয় তাহার বিহার । 
যুগ ধর্ম স্থাপিতে তাহার অঙ্গীকার ॥ 
শুরু রক্ত পীত কৃষণ চারি বর্ণ হয় ২। 
যুগ ধৰ্ম্ম আসি দেখি সেই বর্ণ হয় ॥ 
সাধুর নিস্তার হেতু ছুষ্টের বিনাশ । 
বিষ্ণু দেহে হয় ক্ষণ লীলার প্রকাশ ॥ 
সাধুর নিস্তার হেতু নি ধর্স্স তার। 
বিষ্ণু দেহে ক্ষণ করেন বসুর সংহার ॥ 


> চারিতাস্বতে আতে : 
বক্তার সব পুরুবেক কল! অংশ । 
ক্ষ এত ভগবান সবর অবতংস ॥ 

আবি, ২ পর্ি+ । 





= চারতাম্বতে আছে = 
শুরু রক্ত পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি । 
সত্য তেত। কলিকালে ধরেন পতি ॥ 
আছি, ওর পরি: । 





১১০ সহজিয়া সাহিত্য 


হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, সত্যযুগে । 
সেই বংশে প্রহলাদ জন্মিল! মহাভাগে ॥ 
ভক্তের রক্ষণ হেতু হইলা অবতার । 
দুষ্ট ফারিয়া কৈলা সাধুর নিস্তার ॥ 
ত্রেত! যুগে হইল! আসি রাম অবতার । 
ব্াজপাট সিংহাসন বৈভব অপার ॥ 
বাপের সত্য পালিতে হইল! বনবাসী । 
আছিলা বনের মধ্যে হইয়া তপস্বী ॥ 
দৈৰ যোগে রাবণ হরিয়! নিল সীতা । 
উদ্ধারিলা সীতারে বানর করি মিতা ॥ 
রাক্ষস কুলেতে ছিল সাধু বিভীষণ । 
রক্ষণ করিল ভক্ত মারি দশানন ॥ 
হ্বাপর যুগের কথা শুনহ সত্বরে। 
যেরূপে হইলা আসি রুষঃ অবতারে ॥ 
কংস নামে রাজা ছিল অতি দুরাচার । 
ধৰ্ম্ম লঙ্িয়া সে করিল একাকার ॥ 
পৃথিবী না সহে ভার বায় রসাতল। 
কান্দি পৃথিবী গেল! ভ্ৰক্ষার গোচর ॥ 
আপন দুঃখের কথা কহিল গোহারি। 
শুনিরা এ সব কথা ব্রহ্মা ভয় করি ॥ 
স্ষীরোদের তীরে ব্রহ্মা লর! দেবগণে। 
বিস্তর করিল স্বতি যে আছিল যনে ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার স্বতি হইল এক বাণী । 
ভক না করিহ দেব জন্মিব আপনি » ॥ 


> পুরাশৰদিত কক্ণাবতারের ক্ঞারশ কৰিত কইল উচ্ছাতে দেখ! ঘাত যে 
আসর সাহাৱের সন্ত জককচ আঅবীর্ণ হইতাছিলেন। কিন্ত ইচ্ছার পরেই লেখক 
বলিক়াছে সে কংসের ভবে রষ্ণ বৃন্দাবনে নন্দের ঘরে আশ লইত্বাডিলেন এবং তথাত 





শ্রন্থ-শীখা ৯৯৯ 


এতেক শুনিয়! ব্ৰহ্ম! হইলা বিদায় । 
আসিয়া লইল জন্ম দৈবকী-তনর ॥ 
মাতুলের ভর হেতু আইলা নন্দ ঘরে । 
বিহার করিল ষত নন্দের মন্দিরে ॥ 
কাষ্ঠ মধ্যে অপ্রি যেন বর্ষণে হয়। 
বিষ্ণু দেহে ক্ুষণলীলা এই মত ন্সাছস্ব ॥ 
পূতনা প্রভৃতি যত আছিল| গরিষ্ঠ । 
বিষ্ণু দেহে কুষ্ণ মারি করলা অরিষ্ট ॥ 
স্বযঙ্গের কাধ্য নহে জীবের হিংসন ॥ 
প্রসিদ্ধ আছনে শাস্ত্রে তাহার বচন ॥ 


তিনি দে সকল লীলা, করি।ছিলেন, তাহাই নিত্য লালা । 
গুণাত্মক ঝ'লর। তাহা অনিত্য ( পরে জইবয)। এই সন্বস্মে চরিতাস্বতে খাহা (লবি 
আছে, এখানে তাহারই পতিধবনি সিলিতেছে । চর্িতাস্বৃতে আছে 

পূর্বের হেন পৃথিবীর তার *রিবারে। 

কু ্মবতীর্ণ হইল! শাত্মের শচারে ॥ 

বং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ । 

স্থিতি কা বিদ্ব করে জগৎ পালন &. 

+ . . 
__ অতএৰ বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে । 

বিক্ুদ্বারে করে কৃষ্ণ আর সংহারে ॥ 

ন্বানুসঙ্গ কপ্ম এই বহর মারণ । 

ছে লাগি অবতার কহি সে সুল কারণ ॥ 

প্রেসরূস নিধ্যাস করিতে আব্বাৰন । 

রাগ সার্গ শক্তি লোকে করিতে প্রভারণ ॥ 

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । 

এই ছই হেতু দুই ইচ্ছার উপগস ॥ ইত্যাদি । 

আছি, তর্ক পি: । 

অর্থাৎ আাগাহুগ বর্ম প্রচাজজ করিবার জন্য কৰ্ণ জন্ব্রহণ। করিছাছিলেন, ইহাই 
বৈ ও সহজিয়াগণের কৃষ্ণাৰতারের নুতন ব্যাখ্য। ৷ ৬ 





১১২: 





সহজিয়া সাহিত্য 


এক অনেক সেই পুরুষ প্রকৃতি । 
সর্ব্ভূতময় দেখ সেই ক্রষ্চজ্যোতি ॥ 
নিজ লীলায় সদা তাহার অনিষ্ট | 
তাহার বিপক্ষ কেহো! নাহি অন্ত দৃষ্ট ॥ 
জন্ম মৃত্যু নাই তার অক্ষয় অব্যয় । 
"অপ্রাক্বত ক্্চলীল বৃন্দাবনে হয় ॥ 
তাহার প্রাণের প্রিক্া রাধিক! সুন্দরী । 
নিত্য-আনন্দ দেবী বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ 
তার সঙ্গে হয় সদ! প্রেমযুত ভাব । 
গুণ শরীরে হয় নিও স্বভাব ॥ 
পুণলীল! যত যত সেই সে অনিত্য । 
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা! সেই বস্তু সত্য ॥ 
নিন নির্পোপ সেই পুরুষ মহাশন । 
যোগিগণ নাহি পারে করিতে নির্ণয় ॥ 
পুরুষ প্রক্কৃতি পর অতি গুড়তর । 
সত্যবাদী স্বৰ্গলোক তার অগোচর ॥ 
বেদেহ না জানে ক্রষ্ণলীলার প্রকাশ । 
কিছু-বা জানিতে পারি আমি তার দাস ॥ 
তোমারে কহিলাম দেবি পরম কারণ। 
এই তত্ব সদ মনে কর অনুক্ষণ ॥ 
পার্বতী বলেন গোসাই জন্মিল বিস্ময় । 
ন্িজ্ঞাসিতে মনে মোর লাগে বড় ভয় ॥ 
বআপনি কহিলা রাধা আত্য। শকতি । 
তবে কেনে রাধিকার হইল অন্ত পতি ॥ 
সে সব কহিবে মোরে করিয়! নির্ণয় । 
শুনিতে ইচ্ছা হয় মনে যদি ক্বপা হয় ॥ 
শিব বলেন শুন দেবি গুহৃতর কথা । 
অপূৰ্ব্ব ঈশ্বরলীলা কহিব সর্ববথা ॥ 





প্রন্থ-শাখা ১১৩ 


স্বকীয়! রূপেতে আছিল! গোলোঢক * । 

নানা বৈভব তাহে নানান কৌতুকে ॥ 

শত কোটা শক্তি কু একা! বিলাসন | 

সর্ব চিত্ত আকর্ষণ করে বন্ুক্ষণ ৷ 

তার মধ্যে দুই শক্তি আছয়ে প্রধান । 

রাধিক! বিরঙ্গা বলি বআছয়ে আখ্যান ॥ 

রাধিকা সমান নাহি অন্ত শকতি । 

"ভেদ কুষ্ণের দেহে পতিত্রত! সতী ॥ 

বির! সদাই ছিলা রাধিকার বিপক্ষী | 

কুষণ মাত্র সৰ্ব্বক্ষণ রাধিকার সাপক্ষী ॥ 

শত কোটা শক্তি এই দুই অস্থচরী । 

ছইস্থানে দুইজন ছিল! ছুই পুরি ॥ 

রাধিকার সঙ্গে ক্ষ সদাই বিহরে । 

কখন কখন যান বিরজা-মন্দিরে ॥ 
ক রাধিকার সঙ্গে রুষণ সদাই হন স্থখী । 

হেনকালে তথা আইল বিরজার সখী ॥ 

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ দেখি একবাছে। 

তুরিতে কহিল গিরা বিরজার পাশে ॥ 

একে ক্বষ্চ-প্রিয নহে বিরহের জ্বালা । 

অভিমানে বিরজ1 দেবী শরীর ছাড়িল ॥ 

এতেক শুনিয়! কুষ্ আইলা সন্থরে । 

দেখিলা সকল শুন্ত বিরজা-মন্দিরে ॥ 

ভ্রবিত বিরজ! হইল করি 'অস্থতাপ । 

বিরজা বলিয়া কুষ্ণ জলে দিল কাপ ॥ 

> জপ গোস্থাসি-প্রস্ুখ বৈক্ণৰগণ নানাপ্রকার বুক্তিতর্কের সাহায্যে পরকীম! 
র্াৰাকে স্বকীয়াতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিছাছেন। কিন্ত সহলিয়াগণ পরকীয়ার 
শ্রে্ঠত! স্বীকার করেন বলির, গোলোকের স্বকীয়! রাধাকে পরকীর্থাতে পরিবর্তিত 
করিতেছেন । বৈষ্ৰ ও সহলিয়াগশের নতের বিভিন্তার ইহা একটা প্রধান দৃষ্টাস্থ । 
>৫ 





১১৪ সহজিয়া সাহিত্য 


বিরজা পাইয়া ক্ষ উঠিলেন কূলে *। 
সেই রাধা চলি আইল পৃথিবী মণ্ডল ॥ 
প্রান্তরের মধ্যে যেন আছে তরুবর। 
তাহার পশ্চাৎ-গত যেন দিবাকর ॥ 
বৃক্ষ ছাড়ি ছায়া যেন যায় অন্ত স্থানে । 
তেনরূপে প্রকাশ হইলা! বৃন্দাবনে ॥ 
স্বয়ং জনের প্রতিমূর্তি হয় আর জন। 
একারণে পরকীয়া! বলি বৃন্দাবন * ॥ 
যমুনা আইলা! তথা হইয়া বিস্মিত । 
ক্ষ দরশন লাগি হইয়া সশঙ্কিত ॥ 
বৃন্দাবনে রহিল! দেবী হইয়া বেষ্টিত । 
এই সব সত্যযুগে হইল! বিদিত ॥ 
স্থর্যের মানস কন্তা বিরঙ্গা আপনি । 
তেই সে যমুন! বলি স্ৰ্য্যের নন্দিনী ॥ 
বিরঙ্গা দ্রবিত যেই যনুন! আখ্যান *। 
ক্ষণ সঙ্গে ভেদ কভু না করিহ আন ॥ 
 বিরজা! লইয়া কুষণ গেল! অন্তঃপুরী । 
কহিতে লাগিল! প্রতু অন্থরাগ করি ॥ 
তোম! সবাকার হই বমি হেন পতি । 
তথাপি তোমরা কেনে কর অব্যাহতি ॥ 
পরনস্ত্রী করিব তোমা সবে একজন্ম । 
তবে সে জানিব আমি যার যেবা ধৰ্ম্ম ॥ 
আমার বিহার-স্থান আছে বৃন্দাবন । 
তথায় জানিব আমি তোমা সবার মন ॥ 
> ্ৰহ্ষৰৈৰ্পূরাণে ৰাধিকা ও ৰিরজার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। 
= এই পরকীর্ণা-বাদের উপর বৃন্দাৰন-সীল! শু ভিটিত। 
২.৯. বিরঙ্জা নদীর কথা! চৈতক্কচস্রোৰত্ নাটকের তৃতীঙ্গ ও পঞ্চম অন্ধে, ভগবৎ- 
সন্দ্তের **শ কক্ষে উল্লিখিত আছে । 





টি শ্রন্থ-শাখা ১১৫ 


পরক্্রী হই দেখ পাও কত সুখ । 
আমার কারণে মিছা পাও এত দুঃখ ॥ 
এতেক ছুঙ্ধর যবে ভীরু বলিল । 
রাধিকা বিরজা আদি কান্দিতে লাগিল ॥ 
কি লাগি এমন শাপ দিল! নারায়ণ । 
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥ 
তোমার বনিত! বিভা করিবেক আনে । 
'অনলে পুড়িয়া সবে তেল্সিব পরাণে ॥ 
এতেক শুনিয়! প্রভুর উপজিল হাস । 
শাস্তাইল সবাকারে করিয়া! আশ্বাস ॥ 
অংশ হয়া হব তোমা! সবার গৃহপতি। 
অন্তে কি করিবে বিভা কাহার শকতি * ॥ 
দ্বাপর যুগেতে গিয়া হইব অবতার | 
তোমা সবা লইয়া তথ! করিব বিহার ॥ 
ত্ৰেতা শেষে এই সব হইল কথন । 
ত্রজ্কুলে যাইব আমি নিশ্চয় বচন ॥ 
বিরজা রাধিকা আদি হইল জাতিস্মরা। 
আভীর দুহিতা সবে হইল! অতি ত্বরা ২ ॥ 
পুর্ববাপর যত কথ! হইল স্মরণ । 
বিহার করিব আমি এই বৃন্দাবন ॥ 

> ললিতনাধৰে আছে :_"পতিস্মক্গানাং সমতামাত্রাৰশেৰা কুনারী বারা 

বদেষাং প্রেক্ষণসপি তাঁকিরতিছর্ঘটস্‌ ।” ( >স অন্ধ । ) 

২ কূপ গোস্বামীর ললিস্তমাধৰ নাটকের পথ অন্ধে রাখ! চত্রাবলী প্রভৃতির জগ 
সদ্বক্ষে নিদ্লিখিত বিবরণ পাওয়| বাত :_ হিমালয় মহাদেবকে জানাতৃক্ূপে পাইঞ- 
ছিলেন, ইহাতে ঈর্ধ্া। পরাণ হই বিস্ধ্যপর্ববত ব্রহ্মাকে তপস্তার তুষ্ট করিয়া এই 
বর প্রাপ্ত হয়েন যে, তিনি এমন কল্তা লা করিবেন বাহার স্বাসী সহাদেবকেও 
পরাজিত করিতে পারিবেন ॥ তত্র ভানু ও বৃবভ্াহুর পত্বীদ্ন গর্ভবতী ছিলেন। মাগা! 
কর্তৃক আকৃষ্ট হই! সেই দুই রমণীর গর্তস্থ কন্যাঘবর বিদ্ধযরসশীর গর্ভে স্থাপিত হয়। 
ভতাহাৰের একজন রাধা, অন্ঞজন চত্রাবলী । কংসের আদেশে পূতনা রাখ! ও চন্রা- 


১১৬ 


বলীক্ষে হরণ করিত! লইনগা বাত । 
রাক্ষস-নাশক সত্তর উচ্চারণ করেন । 





সহজিয়া সাহিত্য 


অংশরূপে সব কৈল পরিণয় কেলি । 
বিরজা যাহার নাম সেই চঙ্ছাবলী ॥ 
সেই সব লইয়া ত্রজে পরম]কৌতুকে | 
বিহার করয়ে কুষ্ণ নিজ মন সুখে ॥ 
যত লীলা বৃন্দাবনে তার নাহি অস্ত । 
মহা * সখ হয় অতি নিদাঘ বসম্ত ॥ 
ষড় খতু আসি নিত্য হয় উপনীত । 
কাল ক্রমে আর যেই হয় প্রকাশিত ॥ 
নিত্য পুষ্প বিকশিত সদা বুন্দাবনে । 
গন্ধ বিন! মলিনতা না হয় কখনে ॥ * 
নব নব পুষ্প কুঞ্জ দেখিতে সুন্দর । 
সদাই সমান জ্যোতি অতি মনোহর ॥ 
তরুগণ ডালে পাতে সদ! আছে যুড়ি । 
মধুমর লতা! তাহে আছে বেড়ি বেড়ি ॥ 
নানা পক্ষী নাদ করে সারস কোকিল। 


কাচ! পাক! শোভা তাহে করে নানা! ফল ॥ 


মলয় পবন তাহে রহে অঙ্ুক্ষণ । 
বুন্দাবনে দুই জন 'অপ্রাক্কত ধন ॥ 
নান! বর্ণে পশ্মে তাহে শোভে চক্রবাক । 
পল্মগন্ধে অলি তাহে উড়ে লাখে লাখ ৷ 


তাহে হয় উপনীত |” 


পৰে ৰি্ধযাচলের পুরোহিত তাহা দেখিতে পাইঞা 


তাহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার কালে 
চক্রাবলী বিদ্দেশগামিনী নদীর গর্ভে পতিত হৃন। পূতনার ক্রোড় হইতে পৌর্শশাসী 


রাখা, ললিত, পঙ্সা, ভা, শৈৰ্য। এবং শ্যামাকে লাভ করেন। বিদর্ডরাজ তন 
চক্রাবলীকে নদীতে প্রাপ্ত হইক্াছিলেন, তৎপরে জান্ববান্‌ ডাহাকে বৃন্দাবনে লইয়। 
আলেন। ইহারা সকলেই গোপগৃছে পালিত! হইঙ্গা গোপস্থাসী প্রাপ্ত হইরাছিলেন। 

*_* এই পহথকিগুলির পরিবর্তে ১৯৮* নং পুশিতে আছে__“বড় ক্তু আসি 





শ্রন্থ-শাখ। 


বিহারের সীমা তাহে হয় 'ন্ক্ষণ । 
রাধাক্ষ্ণ দুই জন অপ্রাক্ৃত ধন * ॥ 
নিত্য নিত্যলীলা নিত্যবুন্দাবনে হয় । 
মায়ার প্রভাবে কেহো জানিতে না পারয় ॥ 
মত্ত মধুকর তাহে ফিরে মত্ত হইয়া। 
কুস্ম সৌরভ বাস আমোদ পাইয়া ৷ 
ক্ষের সঙ্গিনী মায়! বাহার সন্ধানে * | 
নিরবধি রসরঙ্গ হয় বৃন্দাবনে ॥ 
রাধিকার 'অনুকূল্য সেই মায়া হয়। 
এ কারণে বৃন্দাবনে নিত্য আইসে যায় ॥ 
তাহাতে * রাধিকা! রূপ হয় দুই রূপ । 
সারল্য কুটাল এই দুইত স্বরূপ ॥ * 
কুষ্ণ আসি শ্ব যদি রাধিকারে করম । 
মান হইলে প্রেম কুটীলতা হয় ॥ 
সারল্য হইলে রাধার হয়ত মিলন । 
কষ নানা সুখ ভুঞ্জে সারল্য-কীরণ ॥ 
রধিকার আহন্ঞায় ক্রু হয়েন ভৃত্যবত । 
অত্যন্ত সুস্েহ প্রেম হয় এই মত । 
সর্বশ্বধ্যেশ্বর রুষণ যস্য করে দাসত্রত ॥ 
আমিও এশ্বধ্যাপতি আমার ঈশ্বর । 
ভূত্যবত হন প্রেমে রাধিকা! গোচর ॥ 
ত্ৰিভুবন জিনি রাধার লাবণ্া-গরিষা | 
অপার মহিমা কেবা দিতে পারে সীমা ॥ 
চািতাস্বতে আছে :_ বৃন্দাবনে অপ্রাক্ৃত নবীন মদন । 
কাসগান্তী কাসৰীজে যার উপাসন ॥ 


১১৭ 


= চারিতামবৃতে আছে কু কর্তা, সাঙ্গ তার করেন সহাঙ।-সাতি, এস পরি: । 
৮৮ আবিকার প্রেম হয় দুইত স্বরূপ । 


কুষ্ণের বিরহে প্রেম বাড়ে পপ ॥-_পাহ । 





১১৮ সহজিয়া সাহিত্য 


যস্তপি হয়েন ক্ষণ সবাকার পতি। 
তথাপি গোপীর প্রতি সদা ছিল প্রীতি ॥ 
যেবা বলে রাধিকার অন্ত ছিল পতি । 
সেই মূঢ় মহাপাপী যায় অধোগতি ॥ 
পাৰ্ব্বতী বলেন গোসাই শুন দয়াময় । 
তোমার প্রাসাদে মোর খণ্ডিল বিস্ময় ॥ 
* আর কিছু আজ্ঞা কর না করিহ অন্য | 
কলিযুগে ক্ষণ কেন হইল! চৈতন্য ॥ 
শিব বলেন দেবি শুনহ বচন । 
কহিব সকল তোমারে যতেক বিবরণ ॥ 
গোপগোপী সঙ্গে কষ্ণ ছিলা কথোদিন। 
গোকুলে বিপদ হইল হইল এই চিন ॥ 
পাপিষ্ঠ কংসের মৃত্যু হইল উপস্থিত । 
দূত পাঠাইরা দিল ব্রজেতে তুরিত ॥ 
শুনিল রাধিকা কৃষ্ণ যাবে মথুরার । 
সেই হইতে বিরহ বাড়িল অতিশয় ॥ 
রথ আরহপে গেলা! রুষ্ বলরাম । 
যমুনার তীরে ক্ষেণে করিলা বিশ্রাম ॥ 
সেইখানে অক্রুর গেল! করিবারে স্বান । 
বিফ্ণুদেহে কৃষ্ণ আসি হইলা অধিষ্ঠান ॥ 
অন্ুর মারিতে বিষ্ণু হইলা আগুয়ান । 
বুন্দাবনে থাকিল সে পুরুষ প্রধান ॥ 
এ সব বৃত্তান্ত বলরাম নাহি জানে। 
ছই ভাই মধুরা যাই এই ছিল মনে। 
অপ্রকট হুইয়! ক্ষণ রহে বৃন্দাবনে > ॥ 
= এই উপাখ্যান বারা বৈকষগণ কক্চকে অহ্তর-হত্যা ব্যাপার হইতে রক্ষা! 
করিরাছেন। কুক বৃন্দাবনে ছিলেন, ব্দার বিষ্ণু কুষ্-দেহে অবিষ্ূত হইয়। কংসক 
বিনাশ করিয়াছেন, ইহাই বক্তব্য । 





এন্থ-শাখা। 


সবে দেখিল কৃষ্ণ মথুরায় গেল । 
কেবল রাধিকা! দেবী দেখা না পাইল ॥ 
কৃষ্ণ মথুরায় গেল শুনি সবী-সুখে । 
ধরণী পড়িল রাধা পাইয়া মন ছঃখে ॥ 
ক্ঞ্চরস প্রেম যেন তরল হইল । 

সেই প্রেম বিষ করি রাধিকা জানিল ॥ 
মদন মাদন ছই প্তন্তন শোষণ । 
সম্মোহিত আদি করি এই পঞ্চবাণ ॥ 
দিনে দিনে তারা সব কৈল পরাভব । 
রাত্রি দিনে সমভাব নাহি সুখ নব ॥ 
শোকসায়রে রাধা সদত ভাসিলা। 
এই হুঃখে কত দিন ত্রন্দেতে আছিলা ॥ 
পার্বতী বলেন প্রত করি নিবেদন । 
সকল কহিবা মোরে যত বিবরণ ॥ 
এত দুঃখ পাইয়া! রাধা ত্রজেতে রহিলা । 
তারপর রাধিকারে কোন গতি দিলা ॥ 
শিব বলে বিষ্ণু দেহে কষে প্রকাশ | 
তেন মহালক্ী দেহে রাধার বিলাস * ॥ 
মোহ পায়া রাধা গেলা নিত্যবৃন্দাবন । 
তথায় পাইল রাধা কর্ণ দরশন ॥ 
রাধিকা আছিল হেন লোকে পার দেখা । 
কেবল দেহের নাম আছিল রাধিকা ॥ 


চরিতামূতে আছে: 
অতএব বিষ্ণু তখন ককের শীতে) 
বিচারে করে কৃষ্ণ অহর সংহারে ৪__আলি, তব পঃ। 
= সৰ্ব্ব লক্ষ্ীগশের ডিছে! হয় আবিঠান । 
চৈঃ উঠ, আৰি, ॥ৰ্থ পরি । 


১১৯ 


১২০ 





সহজিয়! সাহিত্য 


মধুরায় গিয়া! ক্রষ্ণ মারিলা,গরিষ্ঠ । 
দেখিয়া ভকত লোক হইল! বড় হৃষ্ট ॥ 
বন্থদেব-পুত্র হয় বাসুদেব হরি । 
পুনরপি বিহার করিল মধুপুরী ॥ 

মা! বাপের বন্ধন করিল বিমোচন । 
উত্রসেনে মখুরায় করিল রাজন ॥ 
এইরূপে কত দিন বাছিল তথাই । 
মারারূপে পড়িতে গেলেন দুই ভাই ॥ 
অনন্ত মহাবিকু দোহে ক্ষীরোদে আছিল! । 
সেই দুই ভাই আসি একত্র হুইলা ॥ 
মথুরা ছাড়িয়া দৌহে দ্বারকার আসি । 
বৈকুণ্ঠ প্রভাব যত সকল প্রকাশি ॥ 
ষোল সহশ্ব নারী একত্রে পাইলা । 
রুক্মিণী আদি অষ্ট বিভা শেষে করিলা ॥ 
গুণ লীল! তথা সব হইল! প্রচুর । 
পুত্র পৌল্রেতে বৃদ্ধ হইলা| ঠাকুর ॥ 
ক্কধ, বিষ্ণু একদেহ জানিহ নিশ্চয় । 
এক দেহে দুই দুই লীলা মাত্র হয় ॥ 
চতুতু নদ দেখিলে হয় বিষ্ণু-দরশন ৷ 
দ্বিহুজ দেখিলে হয় সুরলী-বদন > ॥ 
পুর্ণ চতুতু্গ লীলা দ্বারকার পতি । 
আমরা দর্শন লাগি যাই নিতি নিতি ॥ 


> চক্িতাস্বতে আছে :_ 


সেই নারায়ণ কুকের স্বরূপ অভেদ । 

একই বিশ্রহ সাত আকার বিভেদ ॥ 

স্থাহোত হিছু তি হে৷ বরে চারি হাত। 

স্থহো| বেণুধর তি হো! চক্রাদিক সাখ ॥ 
আদি, হস পরিঃ । 





স্রন্থ-শাখ। ১২১ 


এইরূপে কতক দিন দ্বারকার ছিল । 
তারপর রাধিকাঁরে স্মরণ করিল ॥ 
উদ্ধবে পাঠাইয়াছিল ত্বরায় ব্রজেতে । 
আনহ রাধিকা দেবী আছে যেন মতে ॥ 
উদ্ধব আসিয়া ব্রজে মিলিল তুরিতে । 
কেবল রাধিকা! নাম লক্ষ্মী অবনীতে ॥ 
সেই লক্ষ্মী-রাধ! লইয়া উদ্ধব মহামতি । 
আনিল দ্বারকাপুরী সেই সে শকতি ॥ 
সবাই জানিল রাধা গেলা দ্বারকাপুরী | 
ক্রষ্ণ সে তাহার পতি রাধা! নিত্যোশ্বরী ॥ 
মহালক্ষ্মী রথে করি উদ্ধব যবে গেলা। 
দেখি সে নয়নে ক্রষঃ হরসিত হইল! ॥ 
আস বলি, নারায়ণ বাহুপসারিল! । 
আলিঙ্গনে লক্ষ্মী সেই দেহেতে মিশিলা ॥ 
লক্ষ্মী নারায়ণ ছু হে একত্র হইলা । 
অবতার সঙ্গে করি নিজস্থানে গেলা ॥ 
শুনিতে শুনিতে দেবী এতেক কারণ । 
দণ্ডবত হইন্া পড়ে শিবের চরণ ॥ 
দেবের দেবতা তুমি কেবা দিবে সীমা । 
তোমা বিনে এই তত্ব কে জানে মহিমা ॥ 
পার্কতীর ভক্তিভাব দেখি পঞ্চানন । 
শুনহ পাৰ্বতি কহি চৈতন্য কথন * ॥ 
দ্বাপর যুগ অবশেষ কলির প্রবেশ । 
দেবগণ স্তি ভক্তি করিল বিশেষ ॥ 


> আগসসার বেক সহনিয়াদে« আদি অস্থ বলিছ| সহক্ি| সাহিত্যে প্রচারিত 
হইয়া খাকে। ইহ! খে চৈতস্ঞপরবত্তাী কালে লিশ্িত হইভাছিল, এই স্থানে চৈতস্কের 
উল্লেখ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
>৬ 





১২২. সহজিয়! সাহিত্য 


শুনিয়! দেবের স্তুতি রসিক মুরারি। 
রাধিকার প্রতি কহে বচন মাধুরী ॥ 
শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে বলিয়ে তোমারে 
সব দেব স্ততি আসি করিল আমারে ॥ 
কলির প্রভাব হইল বড় দুরাচার । 

চল যাই ছুই জনে করি অবতার * ॥ 
রাধিকা বলেন প্রভু মোর নাহি দায়। 
যত দুঃখ দিলে তার নাহি সমুচ্চয় ॥ 
তোমার সঙ্গেতে মোর কোন্‌ প্রয্রোজন। 
দুঃখ বিনে সুখ মোর না হয় কখন ॥ 
সহজে অবলা জাতি না জানি চাতুরী । 
তোমার বিরহ আর সহিবারে নারি ॥ 
স্বামীর একাধ্য নহে সদ! দেয় দুখ । 
স্বামীর প্রসাদে লোক ভুঞ্জে নানা সুখ ॥ 
স্বামীর বিচ্ছেদ দুঃখ কত-বা সহিব । 
স্বামী দুঃখ দিলে সুখ কোথায় না পাৰ ॥ 
রাধিকা-বচন শুনি রসিক সুরারি। 
তুষিল রাধিক! দেবী মহান্দেহ করি ॥ 
প্রেমে গদ্গদ হয়| দিল আলিঙ্গন । 
অশেষ প্রকারে কৈল চাক চুম্বন ॥ 


> পুর্াংণ আছে যে অহ্তর-সংসাতের জঙ্ত বুঝ ধরাধাসে আকণীর্ণ হন, ক 
ইচতন্কপরবন্তী বৈকৰ মত এই হে তিনি ক্তক্রগণের সক্সলার্ণ শ্রেমসাগাীর ভক্তি প্রচার 
করিতে জন্মগ্রহণ করেল ॥ be 


চারিতাদ্বতে আছে :-_এই সৰ রস-নিরধ্যান করিব আন্বাদ । 
এই ব্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ 
অন্য নিপল রাগ শুনি ভক্তগণ । 
আাগমার্সে ভজে বেন ছাড়ি বন্দ কর্ম ॥ আদি, রখ পরি: । 





প্রস্থ-শীখা ১২৩ 


তুমি মোর প্রাণধন কভু নহে ভিন্ন । 
এক আত্মা ছুই দেহ এই মাত্র চিহ্ন + ॥ 
তোমার আমায় এক শরীর সে হইরা। 
অবতার হইব তোমার ভাব লইয়া * ॥ 
বাহে রাখিব তোমায় সদাই দেখিতে | 
অন্তরে থাকিব আমি হইয়া গুপতে ॥ " 
সদাই করিব তোমার বিরহ আশ্বাদন । 
তোমার বিরহ বত করিল গ্রহণ * ॥ 
আপনার ইচ্ছায় হইল! পরবশ । 
রাধিকার সেই ভাব সেই প্রেমরস ॥ 
রাধিকার ভাব, যুগধর্স্ম-্থাপনে * | 
জীব নিস্তারণ হেতু এ তিন কারণে * ॥ 


> কুন্দরাথা এছে সদ! একই ব্বর্ূপ । 
হৈ চঃ, আদি, * পরি: । 
§ রাখ ভাব কান্তি ছই প্দ্গীকার করি ॥ 
জরুক চৈতস্যকূপে কৈল অবতার । উ। 
* চররিতাম্ৃতে আছে: 
০ কক্ষের বিডোগে গোপীর দশ দশা হয । 
সেই দশ দশ! প্রহর শরীরে উদ ॥ 
অ, অন্ত, ১৪ পরি: । 
এবং বিকার ভাব যৈছে উদ্ধৰ দর্শনে । 
সেই ক্কাবাবিষ্ট সত্ত প্রভু রাত্রি দিনে ॥ 
এ, আতি, ॥র্ব পরি: ॥ 
* সেই রাধার ভাব লৈল! চৈতস্যাৰতার । 
সুদ নাস প্রেম কৈল পতরচার ॥ 
চৈঃ চহ, আদি, জর্থ পরিঃ। 
= আনিকার ভাব গ্রহণ করিস কলিযুগধশদ্ (নাম ও শেষ ) শুচারার্থ, এবং 
আৰে উদ্ধার হেতু, চৈতস্তদেবের আবির্ভাব হয়্। ক্ূপগোস্থামীর কন্চার আছে: 





১২৪ সহজিয়া! সাহিত্য 


কলির সন্ধ্যায় আসি হইল! অবতার * | 
যুগধৰ্ম্ম স্থাপি কৈলা প্রেমের প্রচার ২ ॥ 
বিরহ বিচ্ছেদ বৃন্দাবন সদ! মনে । 
তাহাতে রাধিকা ভাব নহে সম্বরণে ॥ 
শুনহ পাৰ্বতি তত্ব কহিল কারণ্য । 
তিন ভাব লইয়া ক্ষণ হইলা চৈতন্ত ॥ 
সত্যযুগে দেবলোকে ধ্যান পরায়ণ । 
ত্রেতাযুগে কৈল প্রভুর কেবল পূজন ॥ 
দ্বাপরেতে পরিচর্য্য| বিবিধ বিধানে । 
কলিযুগে ধম্দর হরিনাম সংকীর্তনে ॥ 
ভ্ীরুষণচৈতন্ত করিল সবার নিস্তার | 
পতিত দুৰ্গতি জন হইল উদ্ধার * ॥ 


রাখা অণত্বমন্িমা কীন্বশে। বানবৈবা- 
সাদে)| বেনাসুতসধুরিম। কীদূশো বা সদীয: । 
সোঁৰ্াযং চাঞ্তাসদসুতবত: কীন্ুশং বেতি লোভা- 
ক্স্তাবাচাঃ সঙ্গি শঙীগক্কসিস্ৌ ছরীন্দুঃ ॥ 
অর্থাৎ রাধার পঅরশত্র-সহিস। কিরূপ, আমার ( কুষ্ষের ) সাধুরখ। কিন্প, এবং আনার 
ধর্শন হেতু রাধার বে হুদ হস তাহাই বা! কিজূপ, এই তিন বিবয় লোভ হেতু কৃষ 
তশ্জরূপে অবতীৰ্ণ হন। ( পুৰ্মব্তা উল্লেখ অক্ৰা । ) 
> চরিতান্ুতে আছে :_ 
এত ভাবি কলিকালে অরথস সন্ধ্যায় । 
অৰ্বতীশ হৈলা কৰ্ণ আপনি নৰীয়ার ॥ 


আদি, ৩ পতিং । 
= চরিতান্থতে আছে :_ 
কলিকালে বুগধ্ নামের প্রচার ॥ 
আদি, কক্স পরিঃ । 
এবং আপনি আচারি ভক্তি করিল প্রচার ।  এী। 


*. বেসন হরিনাস, জগাই, নাখাই প্রকৃতি । 





শ্রন্থশাখা ১২৫ 
চেতন্যের যত গুণ কেবা দিবে সীমা । 
কে কহিতে পারে তার অপার মহিমা ॥ 
অনস্ত সহজ সুখে না পারে কহিতে । 
পঞ্চমুখে তাহা! কিবা! পারি বিচারিতে ॥ 
বার পদরেণু লাগি আকুল সদ! বিধি | 
যোগিগণ ভাবি যার না পার অবধি ॥ 
বার পদরেণু লাগি ত্ৰিজগত বিকল । 
সেই পাদপদ্ম লাগি আমিও পাগল * ॥ 
তোমারে কহিল দেবি পরম আগম । 
এ তিন ভুবন মধ্যে নাহি ক্বষ্চ সম ॥ 
গৌরাঙ্গ-বন্তায় আসি ভাসাইল সংসার । 
পণ্ডিত রহিল উচ্চে বান্ধিয়া টিকর ॥ 
তপনের তাপ তবে সহিতে না পারি। 
উল্লক রহিল যেন বড় ডাল ধরি ॥ 
থাকিল পণ্ডিত তারা নিজে মান করি। 
বিস্ঠাকুল-মদে দ্বিজ না ভজিল হরি ॥ 
প্রেমবন্তা দেখি দ্বিজ হইল বড় ভীত । 
তেই সে হইল তারা বিধি-বিড়ন্িত ॥ 
সেই বন্যার ডুবি পাপী জগাই মাধাই। 
প্রেষজল পাইয়া নিস্তরিল ছুই ভাই ॥ 
ভকত হইল জলে মত্হ্য মগর । 
আনন্দিত হইয়া ফিরে কার নাহি ডর ॥ 
কলি-ভুজঙ্গে জীব যত খাইক্সাছিল । 
হরিনাম মঙ্জ পাইয়া! পুন প্রাণ পাইল ॥ 


> খেঙ্েতু চৈতন্ত-পরবস্তী বৈষ্ণৰ সতে চৈতন্ডদেব ক্বক্চের পূর্ণাৰতার বলি স্বীকৃত 
হন, অত্তএৰ এখানে চৈত্যদেবকে প্রান পুরুষের ব্সাসনে স্থাপন করা হইয়াছে। 
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ঠাকুর গৌবাঙ্গের গুণ কহা নাহি যায়। 
অঅনস্ত মহিমা বেদ পুরাণে না পায় ॥ 
সংক্ষেপে কহিল কিছু আগমের ভাবা । 
এহরি-চরণ-পদ্ম বিপদ্‌-বিনাশা ॥ 

যে হয় রসিক সেই করিব শ্রবণ । 

* ইহাতে জানিব তত্ব সকল কারণ ॥ 

শঞ্জার প্রবন্ধ শুনি না দূষিহ পদ । 

ক্কষ্* কথা রসে সদ! বিনাশে বিপদ্‌ ॥ 
ভীওরু-চরণ-পদ্ম হৃদে করি আশ । 

এইত কহিয়াছিল যুগলের দাস ॥ 


ইতি শ্রীব্দাগমগ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইতি সন ১০৭৫ সাল, তারিখ ২৫ শ্রাবণ, 
রোজ রবিবার । 


আনন্দভ্ভৈরব’ 


শ্ীপ্ীরাধারুষ্ণ । 
ক্ষেমঙ্করি খোর গান্ধারিকা পরস ইচ্ছা! বাম! মৌনাধিকা। 
নিজথাজথেঞ্জেহ্‌নিগাপস্থছইয়াসূজেমা স্বরিকাস্ত ॥ ২ 


পশ্থাবতী কহে সুই করি নিবেদন । 
এই গ্লোকের অর্থ কহ শুনিতে হয় মন ॥ 


৯ এই অস্থনধ্যে হরিনারাত্ণ রাজার পাজ রবের সহনধর্দ শিক্ষ। করি 
নিত্যানন্দ লাঞ্ডের কথা বর্ণিত আছে. এন্ড এই অস্থের নাম হইয়াছে “আনন্দতভৈরব" । 

= প্ৰথন চরপের স্বাটটী শব্দের ব্যাখ্যা পরে দেওয়। হইয়াছে, ছবিতীয় চরণটী 
অৰোধ্য ৷ 





শ্রন্থ-শাখা। ৯ ১২৭ 


কান্ত কহে প্লোকার্থ করিবে শ্রবণ । 
বাহে নাহি কহা যার মনের করণ * ॥ 

তবে যে কহিয়ে আমি তোমার উপরোধে | 
অলপ জ্ঞান যদি কর হবে অপরাধে ॥ 
আপনার জ্ঞান কথা কহিব কেমতে। 
মায়ামহি * ভজন ইহা! নারিবে বুঝিতে ॥ 
পদ্মাবতী বলে মারামোহিত বলি কারে & 
ভালমতে যেই জন! বিচার আচার করে * ॥ 
আপনাকে বৈরাগী মানে ভক্তকে সংসারী । 
সেই জন মারামোহিত দেখহ বিচারি * ॥ 
বলেন আমি গোসাঞির ধৰ্ম্ম করিয়াছি আশ্রয় । 
গোসাঞি করে কার ধৰ্ম্ম তাহা না বুঝয় * ॥ 


> সহন ধশ্দের করণ (০৬০৪০) ছুই প্রকার--(>) হাহা, (২) সপ্। চরিতামবৃতে 
আছে--বাহ৷ অন্তর ইহার ছইত লাধন__( মধা, ২২ পরিঃ )। মনের করণ কখাদ্বারা 
. বুধান যায না ; ইহ! উপলব্ধি করিতে হয়। 
= সাধারণ বৈফ্ষগণের উদ্দেশে লেবপূর্ণ উক্তি : ব্যাখ্যা পারে অক্টব্য । 
=  যাহাদের মন আস্মক্গানে পরিপূর্ণ তাহারা স্বার্ণের তুলাদণডে সদাই ব্মাস্মপর 
বিচার করিয়া কাধ) করে; কিন্ত যাহারা! উদারহ্ৃদর তাহাদ্দের নিকট কান্মপর 
বিচার নাই, প্রাথিবীই তাহাদের কুটুন্ব । পূবেোক্ত স্থাখ্যব্বেী বাক্রিগণকেই মাচামোহী 
বল! হইয়াছে । নিগৃঢার্খপ্রকাশাবলীতে আছে__ 
ব্ৰইচছাতে ভাল মন্দ বুস্মিৰ৷ আচার । 
পরইচ্ছা পাাপান্ড =! করে বিচার ॥ 
পর ইচ্ছা পরমাস্থ! তত্ব হেব জানে। 
তাল মন্দ বিচার লাট সকল সমানে ॥ (২৮ পৃষ্ঠা । ) 








= ইহারা নিজেকে খান্টিক, এবং শক্ত ভক্তকে সংসার-সাতার আবদ্ধ জীব বলিছা 
মনে করে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে উহার! নিজে বাই সা্াসালে আবদ্ধ করতাছে । 

* ইহা বলে থে গোস্যানীদের প্রবস্তিত খপ তাহারা ব্দাশ্রত্ করিয়াছে কিছ 
গোস্বামীর নিজেছ! শে কিকূপ খন ত্র করিয়াছিলেন সেই মূল তন্বের প্রতি ইঙাদের 
দৃষ্টি নাই । 
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আদি মূল বদি কহি, তবে মনে দুঃখ । 
আমি বদি ঠাকুর বলি তবে হয় সুখ » ॥ 
এই লাগি দণ্ডবৎ করি দূর হৈতে । 
এবে কহি শ্লোকার্থ শুন এক চিত্তে ॥ 
রূপ রস শব্দ স্পর্শ লীলা রসগুপ। 
নানক নারিকা সহ এই অষ্টজন * ॥ 
ক্ষেমন্ধরী নাম যার তারে কহি রূপ । 
খোর কহিয়ে যারে নাইকা! স্বরূপ ॥ 
গান্ধারিকা কহিয়ে তবে সেই হয়ে গন্ধ । 
রস নামে পরস ইহা বুঝিবারে ধন্দ ॥ 
ইচ্ছ| কহিয়ে যারে সেই শব্দ হয়। 
বামা শব্দে অন্ত রস যে কহয় ॥ 
লীলাকত্তা হয় মৌনাধিকা বলি যারে। 
চব্বিশ অক্ষরের অর্থ কহিলাম তোমারে * ॥ 

> লেই সুলতম্বের কথ| বলিলেই ইহারা দুঃখিত হয়, আর সম্মান ঠাকুর 
বা) পাইলে সন্তষ্ট হয । 

* অতএব নারক-নারিক! বাদে ছয় জনের কখা এখানে বলা হইয়াছে। সহজ 
সাধনার এই ছয় জনের কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইত! খাকে। অস্বৃতরসাবলীতে আছে 
__"ছঙ্গ জনার এক বাকা এক আচরণ” হইলে সহজসিদ্ধি হয়। নিগৃঢার্খপ্রকাশা- 
বলীর সতে_“সহগতব্ব জানি ছয় এক পুন হৈল ।” এই ছয় জনার অর্থ_"জ্ঞান 
ইল্লিয় মন শুদ্ধ! নিক্ধামী ছয় জন | চক্ষ কর্ণান্ধি ইন্সিয, ও রূপরসাদি তাহাদের 
[বন সঙ সনের করণ সহজ সাধনার উদ্দেশ্য । নাগ্রক-নারিকা শব্দে সন (জীবাস্মা ) 
ও পরসান্মাকে বুঝা, বখা_ ক 

“নায়কা নাগকে কহে করিস! বিনয় । 

সন আর পরমাব্রার তত্ব কথা হুর ॥ (নিগৃঃ) 
এখানে কান্ত ও পদ্মাৰতীর অর্থও সেইভাবে অরহশ করিতে হইবে। প্রবন্ধমধ্যে কূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, নার্রিকা, এবং লীলাকণ্ড। নায়কের উল্লেখ কর হুইয়াছে। 

=. ক্ষেসপ্ধরী + গাক্ষারিক! + স্পর্শ + ইচ্ছা + বাসা + মোঁনাৰিক্ণ1 + নাঙ্ক 4 নামিকা 
এই চব্বিশ অক্ষরের অর্থ বল! হইযাছে। 








অষ্টাদশ অক্ষরের বাহ্‌ নাম হয় > । 
নায়কের সম্বন্ধে সভে শ্রীকৃষ্ণ ভজয় * ॥ 
পদ্মাবতী কহে ভজ কার অনুসারে । 
সেই সব তন্ধ কহ করিয়া বিস্তারে ॥ 
মহাজনের করণ বিনে নাহি লয় মনে । 
কান্ত কহে কহি তাহা করহু শ্রবণে ॥ 
এই মত ভজন সাধন পুর্ব হইতে আছে । 
পূর্বা মহাজন কহি পর কহিব পাছে ॥ 
"অনাদি ব্রহ্মার ঘামে শক্তির জনম * | 
দিব্য সৃষ্টি হইয়া তার আকৰিল মন ॥ 
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছ! করিল সঙ্গম | 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম ॥ 

সুখে ব্রহ্মা বক্ষে বিষ্ণু শিব দ্বারে । 
ক্রমে ক্রমে প্রবল হইলা তিন সহোদরে ॥ 
তিন জনে দয়! করি সঙ্গ সমর্পিলা! | 
তপস্কা করিতে বাও তিনে আজ্ঞা দিল! ॥ 
আজ্ঞা পায়! চলিলেন বাকা নদী তীরে। 
তপস্ত| করেন তিনে বী্গাক্ষুশ দ্বারে ॥ 
অনাদি ব্রহ্মা চলিল বুঝিবারে মন * | 
যোগবিষ্থা-প্রবল হইল কোন্‌ জন ॥ 
মৃত শরীর হইয়া জলে ভাসি যায় । 

ছি ছি বলিয়া ব্ৰহ্মা জল দিল পার ॥ 


> তন্মধ্যে নাহ-নাদ্িক! এই ছয় অক্ষর বাৰে অবশিষ্ট 
লক্ষ্য করা হইসে । 

= পরমান্মা স্্ীন্থ ভজনে পক ইন্রিরের নিয়োগ হইস্া খাকে। বা, পরে 
(এই এস্থসধ্যে ) আছে-__“পঞ্চ জন! সঙ্গে লঞা করছ গমন ।" 


= পোঁর্াণিক স্বষ্টিতব্বের ছানা লই রচিত । আনাঙগি রক্ষা - নিরুপাৰি ব্ৰহ্ম । 


= পুরাশে আছে শক্তি নিজে পিযাছিলেন। 


১৭ 


১২৯ 


অষ্টাদশ অক্ষরকে 
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কুপিত হইয়া অনাদি ব্ৰহ্মা তারে দিল শাপ । 
পৃথিবীতে না হবে পূজা করিলি মহাপাপ ॥ 
পুন সেইরূপে গেলা বিষ্ণুর নিকটে । 

আস্ত ব্যস্ত হইয়া! জল দিল তিন পুটে ॥ 
হাসিয়া অনাদি ত্রদ্ধা বর দিল তারে। 
তোমা ছাড়া কোন কৰ্ম্ম না হবে সংসারে ॥ 
সেইরূপে গেলা মহারুদ্রের নিকটে । 

ধ্যান ভঙ্গ হইল দেখে মূন্ঠি বিকটে ॥ 
পুনরপি শিব তবে চক্ষু মুদি । 

করিতে লাগিল! ধ্যান বিস্মিত হইয়া ॥ 
যোগবলে যোগেশ্বর বৃত্তাস্ত জানিল। 
উঠাইরা কোলে করি নাচিতে লাগিল ॥ 
সন্তষ্ট হইয়া রূপা কৈল ভাল মতে । 

মোর বাঞ্ছণ পূর্ণ সব হৈল তোমা হৈতে ॥ 
মোর চিত্ত ভ্রবিল দেখিয়! তোমার ভক্তি । 
অঙ্গিকার কর, তোমায় দিলাম ব্আগ্যাশক্কি ॥ 
শিব কহে তোমার ব্াঙ্গ। লঙ্ঘিব গোসাই । 
এমন আজ্ঞা! কর যাতে দোষের অস্ত নাই ॥ 
তবে কহে অনাদি ব্ৰহ্মা কেবা বটি আমি । 
আগ্যা শক্তি কেবা বটে, কেবা হও তুমি * ॥ 
বুঝিয়া মহেশ তবে করিল অঙ্গিকার | 
শক্তির চরণে ব্দাসি করিল নমস্কার ॥ 


=. এই সকল বিনে জ্ঞান লাভ করাই সহঙগ সাধনার এক এখান উদ 
চর্রিতাব্বতে আছে_ 
কে আসি কেনে আসান জাতে তাপত । 
ইহ! নাহি জানি আসি--কেসনে হিত হয ॥ 
আধ, ৮ পি: 





শ্রন্থ-শীখ। ১৩১ 


হাসিয়া মহামায়া! কহে মধুর বনে । 

আমার আন্ঞা পালন তুমি করিবে সর্ববক্ষণে * ॥ 
তোমার যেই ইচ্ছা! সেই ইচ্ছা হয় মোর * । 
_বুঝিলে নিকট হর, নহিলে হর দূর ॥ 

তাহার লাগিয়া মোরে করহ ভজন *। 
আমাকে জানিলে তার পাবে দর্পন ॥ - 

মনে মনে বুঝিযা! দেখ উপাসনা কি । 

হর কহে কামবীজের আশ্রয় হয়াছি ॥ 


> প্রকৃতির অশুগত হইত সাধন! কর! সহজ সাধনার বিশেন লক্ষণ । 
চরিতাম্বতে আছে 

এৰে এক সগ্বীগণের ইহ! ব্মধিকার। 

সখ্বী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 


অধ্য, ২* পরিঃ । 
এবং অগ্রনী অঙুগ! বিনে বিষয়ের জ্ঞানে। 
না পাইবে ভল্িয় সে শীরাধারমণে ॥ 
. রাগমন্ত্রীকণা, ২পুহ। 
*. একটি রাগান্মিক পদে আসছে 
পুরুষ প্রকৃতি দোছে এক রীতি 
সে রতি সাধিতে হয । 


চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৩৪৬ পৃহ। 
= স্বীলোক লইগ্জা সাধনার উদ্দেশ্য তন্বক্চান জন্মান। 
সুধাম্বৃতকৰিকাতে আছে_ 
পরকীয়! স্বভাব করে মারার প্রকাশ । 
আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি এই অভ্তলাব ॥ 
পুহ 
এবং চতীঘ।সের পদে আছে 
ব্লাগ সাধনের এমনি র্রীত 
লে পৰী জনার যেনতি ভিত ॥ 
পদ্দাবলী, ০০৭ পৃঃ ॥ 





১৩২ সহঙিয়! সাহিত্য 


বীজের স্বরূপ আমি দেখ আমার গুণ । 
হর কহে সৰ্ব্ব অঙ্গ করাহ দরশন | 
শক্তি অঙ্গে উদয় করিল সর্ব্বগুণ। 
শুনিয়া! হরের বাক্য ত্যজিল বসন । 
শিব করে একে একে অঙ্গ দরশান * ॥ 
শক্তি অঙ্গে উদয় করিল সর্বগুণ । 
পশিল স্তরে হৈল হর অচেতন ॥ 
বিহ্বোল হইয়া যোগী ভূমিতে লোটায় । 
উঠাইয়া মহামায়া! জান্ুতে বসায় ॥ 
চেতন করাইল হরে অনেক প্রকারে | 
স্থির হইয়া হর কহে কি হুইল অন্তরে ॥ 
কহিতে কহিতে পুন হইল! অস্থির । 
ইহা বুঝে রসিক জন যেই হয় বীর ॥ 
শক্তি কয় স্থির হইয়া! করহ শ্রবণ । 
একে একে কহি শুন আপনার প্ুণ * ॥ 
নথচকঙ্র মুখচজ্জ কপালচন্ত্র আর । 
গশুস্থল ছই চন্দ্র অর্দচক্্র সার ॥ 

চন্দ্র উদয় হইলে সুধা সত ক্ষরে | 
পিতে না পাইয়া চকোর পিপাসাতে মরে ॥ 
পাদপন্ম নাভিপস্ন উরুপদ্ম আর । 
মুখপদ্ম আখিপস্ম আছে চারি আর ॥ 


> লঙ্ছের প্রকৃতি সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ ন! করিলে সহজ সাধন! হয না। 
কারণ সহজ্জ সাধনার উদ্দেশ্য_-সাব্ধতস্ব উপলব্ধি । অব্ৃতরসাবলীতে আছে--" আপনা 


আনিলে তবে সহজ বস্য জানে।" নিজের প্রকৃতিকে উলঙ্গ করিয়া দেখিবার 
ইহাই অর্থ । 


= এখানে প্রকৃতির শমী বিজেষণ করা! হইতেছে। 





শ্রন্থ-শাখা ১৩৩ 


বিকসিত লইলে পল্ম মধু গন্ধ ছোটে। 
অলিগণ উড়ে যায় তাহার নিকটে ॥ 
পিতে না পাইয়া আকুল হয় অলি । 
আর যত গুণ আছে শুন তাহা বলি 
পরিসর বক্ষের উপরে ছুই গিরি । 
চন্দনের গাছ আছে তাহার উপরি ॥ 
ভুজঙ্গ নিকটে বায় দ্দি্ধের লাগিয়া । 
জালাতে জলয়ে অঙ্গ পরশ না! পারা ॥ 
এইমতে বাহন অঙ্গে যত দ্রব্য আছে । 
কহিতে করিয়ে ভয় চেতন হরে পাছে 
হর কহে বাহৃগুণ কহিলে আমারে | * 
অন্তরের গুণ কহ মন আছে স্থিরে ॥ 
শক্তি কহে চক্ষু মুদে করহু শ্রবণ । 
সংখেপে কহিয়ে কিছু অস্তরের গুণ ॥ 
সহবদল হয় মন্তক ভিতরে * | 
অক্ষয় নামেতে তথা আছে সরোবরে ॥ 
উদর ভিতর 'আছে মান সরোবরে। 
তথা হৈতে কুল গেল সহত্রদল উপরে ॥ 
উৰ্্ধমুখে অধোমুখে হইয়া নাসার । 
সৰ্ব্বকাল মূল বস্ত আছে তার ভিতর ॥ 
অক্ষয় সরোবরের জল রসাল অধর | 
তথা হইতে যায় বহি মান সরোবর ॥ 
পান্সের ডাটা বেয়ে উদ্ধগতি চলে ' 
সত্বা সহিতে পুন মিশার সেই জলে 
মান সরোবরের উপর ক্ষীরোদ সরোবর 
তথা হৈতে উপজিল পদ্ম শতদল ॥ 


৯ এখানে তত্তের সতাস্গগার্ী দেহ্সধ্যস্থিত প্ম-সরোৰরাদির বর্ণনা হইতেছে। 





১৩৪ সহজিয়া সাহিত্য 


মূল বস্তুর স্বরূপ সেই পদ্মে রয় । 
তার নাম সরোবর পৃথু নাম হয় ॥ 
তথা হৈতে উপজিল অষ্টদল পদ্ম | 
তার নাম সরোবর বুঝিবারে ধন্দ ॥ 
অষ্টদল পদ্মে পরাৎপর বস্ত হয়। 

* ঘোর অন্ধ সরোবরে উরুপস্ম উপজয় ॥ 
এইমত কত আছে কহা নাহি বায়। 
শুনিলে হবে অসম্ভব দেখাব তোমায় ॥ 
এই কথা কহিতে শক্তি অমৃত হইল + । 
চক্দ্ৰগুণে বিহেবাল হর ললাটে পরিল * ॥ 
এইমত জন্মমৃত্যু একশত আট বার । 
একশ আটবারে নিল একশো আট হাড় * ॥ 
গীথিয়া গলায় পরে তার হাড়মালা | 
সেই মালায় নাম লৈয়া! হর হৈল! ভোলা ॥ 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আইল দোহে শিবের সন্নিধানে। 
দোহে কহে সদ! শিব এমন হৈলে কেনে ৷ 


> নিজের প্রকৃতিকে অস্ত্র করিস যাহারা এইকূপে প্রকৃতিস্ব হয তাহারাই 
সহজ সিদ্ধি লান্ত করিতে পারে। “শক্তি অন্বৃত হইল” স্থানে “শক্তির সবতু। হইল” 
পাঠান্তর। 

= শক্তির গুণে বিমোহিত হর সেই অমৃত ললাটে ধারণ করিলেন। শিবের 
অন্তকে চন্সকলা শোভা পার, সহজিয়া মতে তাহার ব্যাখা! এইরূপ । 

= স্বত্ত শরীরে প্রবৃত্তির সাড়া খাকে না, জীবিত অবস্থাত সাহাদের প্রবৃত্তি ও 
ই্লিযাদি তত লন প্রাপ্ত হয তাহারাই "জীয়ন্তে সহ! ।” জীবিত অবস্থা এইরূপ 
স্বত্যুকেই সাঙ্গনের পূর্ণবিকাশ লিঙ্গ সহজিভাত্া নে করে। চীদাস বলেন 





তাঙ্ধার মরণ আনে কোন্‌ জন 
কেমন হরণ সেই ॥ 
এস জনা জানয়ে সেই সে জানে 


মরণ বাচিয়া লেই ॥ ৩০ং পূহ। 





শ্রন্থশাখা ১৩৫ 


হাড়ের মাল! গলার কেন ইহার অর্থ কি । 
হর কহে মালা! পরি বৈরাগী হইরাছি ॥ 
ব্রহ্মা কহে কার তুমি যাজন কর ধর্ম । 
হর কহে বুঝে দেখ যাহা! হইতে জন্ম > ॥ 
তার নাম মুখে জপি অন্তরে ভাবি গুপ। 
ব্ৰহ্মা কহে ওঁ ধৰ্ম্ম করাহ যাজন ॥ 

হর কহে শুন ত্রক্ষা কহিয়ে নিশ্চয় । 
আগ্মাশক্তি বিনে ইহা! কদাচ না হয় ৷ 
বাহে দেখাইল হুর তাহার "সকার । 
জঙ্গা বিষ্ণু দোহার মনে হইল চমৎকার ॥ 
কথোক দিবস রই জানিল কিছু গুণ | - 
বক্ষ করে স্বষ্টি বিষ্ণু করয়ে পালন ॥ 
সদাশিব যেই তার পুছয়ে আকার । 

এই হেতু শীন্রে কহে শিব করেন সংহার ॥ 
অসংখ্য তাহার স্থষ্টি কে করে গণন । 
অস্তর-কথা কহি তাহা করহ শ্রাবণ ॥ 

এক দিন হরশক্তি বসি একাসনে । 

হর পুছে শক্তি তুমি ছিলে কোন স্থানে ॥ 


অন্তত হইবে রজক-কি ॥ 
পুর ছাড়ি পকতি হব । ৩০৪ পৃ 


অর্থাৎ পুরুষের সাব লোপ পাইলে সিদ্ধি চরম বসার উপস্থিত হয়! মার শুধু 
একবার সরিলেই শ্রক্ৃতির স্রিরতা সংঘটিত হু না. শতাৰিকবার এইকূপ জনমত) 
হইলো, তবে নির্বিকার হওয়া বাজ । 


> নিগঢা্শ্র্কাপালীতে আছে 


পঞ্চসত পঞ্চলন বেছ ইত হয? 
দেহের সাধন সহজ এই কেতু কর & ১৫ পূং। 


আব্মতৰ্ধ উপলব্ধির জন্য নিজ শ্রকতিয় উপাসনা করিতে হক, ইহাই বক্তব্য। 





১৩৬. সহজিয়া! সাহিত্য 


যোগবলে চৌদ্দভুবন আমার গোচর । 
ধ্যানে না পাইলাম তোমায় ভুবন ভিতর ॥ 
আত্কাশক্তি কহে তুমি পাসরিলে সব । 
মিছা ব্যান যোগ কর নাহি অন্ভব ॥ 
আমার অঙ্গেতে তোমার হইল জন্ম । 
পাসরিলে সব না জেলে আমার মর্ম ॥ 
অখণ্ড ভুবন মধ্যে গুপ্তচন্দ্র গ্রাম ২। 
চলাচল নাহি সেই হয় নিত্যধাম * ॥ 
বাহে নাহি দেখিতে পাই অস্ত্রে নাহি জানি। 
যট্‌দল পান্সের ভিতর আছে মেলি * ॥ 
পাক্স মধ্যে আছে নাম্মক আর এক নায়িকা * । 
ছয় দলে ছর জনা আমি চন্দ্ররেখা * ॥ 
> ৰাঙ্গ ধ্যান-খারণানস শে ব্াম্মন্বকূপ উপলব্ধি হয় না! ইহাই সহজিয| মত। 
সহজ তবধে আদ্ে__+লহজ-তক্রির ববি কারীর কথা সংক্ষেপে কহিব। 
প্রমাণ নাহিক সাজ কেবল নৃতব ৬" * 
= এখানে দেহের সখ্য গুপ্তচঙ্রপুর স্থাপিত হইয়াছে 
= অস্থৃতন্সাবলীতে “গুপ্তচক্রপূর” সঙ্দদ্ধে লিখিত আছে: 





শিষ্য সেই স্থল, সংসারের সুল, 
= ক্রোশ হয় স্থান 
ঙ্ি সেই স্থান অক্ষ, যুগে যুগে রঙ, 


লজ নাহিক জান ॥” 
* প্রকৃতির সেই গুণ্ডশক্তি বটুদল পত্মকূপে বিকশিত আছে। 
লীবাস্মা ও পরসান্মাকূপ নাতক-নারিক!। 
িপৃঢার্প্রকাশাৰলীতে আছে: 
অসস্থানে চক্রর্েখা বিলাসমঞ্জরী । 
লীলচজ্ররেখা বলি কহিলা বিচারি ॥ ১৫ পুহ । “ 
ছয় জনা! অর্থাৎ কূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও লীলা রস এই ছয় নারিকা। 


২ 





গ্রন্থ-শাখা ১৩৭ 


এই বাক্য কহিতে দৌহে জীবনে মরিল । 
সেই অখণ্ড তুবন গিয়া সকল দেখিল ॥ 
চৌদ্দতুবন হর তাহার খণ্ড নাই । 

সত্যি কি মিথ্যা বটে শুনিয়াছি মাযার ঠাই * ॥ 
বাহন অঙ্গ তাহার সকল দেখিয়া । bo 
প্ৰবেশিল অন্তরেতে বতিস্থস্ম হইরা ॥ 

সেই অপর মধ্যম তাহার নামেতে । 

অষ্টজন আছেন বদল পস্মেতে * ॥ 
নীলচক্ররেখ! কহে আম! হইতে সব | 

আমার অঙ্গ, আমার স্থিতি, আমার অস্ুভব ॥ 
আমার রূপগুণ বৈসে নয়ানকামার আখে । 
নয়ানকামা হইতে দেখে জগতের লোকে ॥ 
চৌদ্দতুবল মধ্যে বাহার আছযরে লোচনে। 
তার! সব দেখিতে পায় নয়ানকামার গুণে ॥ 
আমার রসগুণ বৈসে বন্ধানকামার অধরে | 
বয়ানকাম! হৈতে সব আস্বাদন সংসারে ॥ 


রসের গুণে রসমঞ্রয়ী বয়ান নিশ্চয় । 

অয্লানক্ান' বলি দেশ গশ্থ-সাধা কত ॥ 

এ বিমন অৰণ অধিক ॥ Ke 
এই হেতু করিলেন শ্রবশ-লতিকা ॥ 

পক্ষগুণে অসমগ্রত্ী সাদিক! আধান । 

এই হেতু ক্ত্ধিলেন গন্ধাক্ালী নাম ॥ ইত্যাদি । 

এই ছয় আর পুন অক্ট সী কতে। 

লেই অষ্টদলে জানিবে নিশ্চজে ॥ 

আছি, সক্ধি, খপ নিলু, জু শক্ত ( শোশিত £ ), তেজ, সেখ । 
এই অষ্ট সন্ত বাস নারি! কহিল) ১৫ পৃ 





> আর উই, কারণ সানা হইতে জগতের উংপত্তি । 
= পরবর্তী টাকা অটব্য । 


১৩৮ 





সহজিম্সা সাহিত্য 


আমার শব্দগুণ শ্রবণলতিকার কাণে | 
চৌদ্দ ভুবনের লোক সেই গুণে শুনে ॥ 
আমার গন্ধগুণ গন্ধকালির নাসাতে । 
জগতে পাইল গন্ধ গন্ধকালি হইতে ॥ 
আমার পরশ গুণ বৈসে পরশমণি অঙ্গে । 
শীত পীত উষ্ণ জানে লোক চঙ্্্য সঙ্গে ॥ 
আমি নীলচন্দ্ররেখা আর ত চেতন । 
আমা হৈতে সচেতন হয় জগজ্জন ॥ 
তথা হইতে আসি বাহু দেহেতে বসিল । 
হরশক্তি দোহার বাহ স্থতি হইল ॥ 
শক্তি কহে যোগেশ্বর কর অবধান। 
জানিতে পারিলে তুমি অগোচর স্থান ॥ 
হুর কহে কিছু সুই নারিলাম জানিতে । 
শক্তি কহে তার স্বরূপ দেখহ আমাতে ॥ 
আপনার 'অষ্ট অঙ্গে কৈল অষ্ট সখী । 
আট হইতে চৌষটি যোগিনী তাতে লেখি ॥ 
এক এক গুণে কৈল একেক প্রক্কাতি । 
হরকে ভঙ্গযে সবে ভাব উপপতি ॥ 
শক্তি জানে রসতব্ব আর জানে শঙ্ধরে | 
সহঙ্গ বস্ত আব্বাদিল কুচনি নগরে ॥ 
পদ্মাবতী কহে ইহা আর জানে কে। 
বিস্তার করিয়া কহ যেন চিন্তা ঘোচে ॥ 
এই পৃথিবীতে হয় চক্্ৰকোণা গ্ৰাম । 
সেই গ্রামে বাস করিল চক্দ্রকেতু নাম ॥ 
রাজার কুমার হয় ধরে অনেক গুণ । 
সেই শুলে পার্কতীর আকষিল মন ॥ 
পার্ক্মতী শিখাইল তারে সহজ করণ। 
অষ্ট নার্নিকা সহজ করনে ভজন ॥ 





শ্রস্থ-শাখা ১৩৯ 


পশ্চাতে লিখিব এই অষ্টজলের নাম । 
ইহা দোহার উক্তি বটে কর অবধান ॥ 
সহজপুর গ্রামে ছিল হরিনারায়ণ রাজা! * 
ভৈরব নামেতে পাত্র করে কালীর পুঁজা ॥ 
পুজা সাঙ্গ হইল তার ভাঙ্গি গেল ধ্যান। 
ভূমিতে পড়িল ভৈরব হরিলেক জ্ঞান ॥ 
আন্ত ব্যস্ত হইয়া কালী উঠাইল তারে। 
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ পরশে কালী হইলা! অস্থিরে ৷ 
ভৈরব বলেন মাতা এমন হইলে কেনে। 
কালী বলে কহা! যায় ন! অকথ্য কথনে ॥ 
ভৈরব কহেন মাতা! ধরি তুর! পায়। 
অকপটে কহ, কেন এলাইলে গা ॥ 
কালী কহে এই কথ! বড়ই বিষম । 
কেমন কইর্যা কৈব তোরে আপন ভজ্গন ॥ 
বুঝিতে নারিবে শ্ুন্যা কি করিবে শুনে। 
সে দেশের কি আচরণ এদেশে কি জানে ॥ 
সামি মোহিত করি জগতের মন৷ 
আমার মন ন্সাকর্ষণ করে যেই জন ॥ 
সেই তাহারে যেই জনা! পারেন মোহিতে | 
সেই জন "সাসি উদয় করিল আমাতে * ॥ 


১ হরিনার্ারণ কালা কন্দর্পক্ষে কম | (লিগ) 


ক্র্পেতে মোক সন কত বে হয্ণ ॥ 
ডে টি টা 
কন্দর্পের দন হবে দেখ আব্মারামে 
আমাক সের সন পরমাস্থা নাসে ॥ 
সেই পরুমাস্ভাতে দেহ বে সলক্কা । ৯ 
তান সুখে সহল ভজন কহে শিবরিকসা ॥ নিগঃ 





৯৪০ সহজিয়া সাহিত্য 


ভৈরব কহেন আমি নারিলাম বুঝিতে । 
কালী কহে তার স্বরূপ, ব্সাছে পৃথিবীতে ॥ 
সেই স্থান সেই জন সেই মত গুণ। 

সেই রূপ সেই বয়েস সেই মত মন ॥ 

সেই মত সেই বাক্য যেন একুই জাতি > । 
শুনিলে তাহাদের কথ! পূর্ব হবে স্মতি ॥ 
ভৈরব কহেন কোথা আছেন কহু দেখি মোরে। 
কালী কহে কহিব শুন ইহার বিস্তারে ॥ 

এই পৃথিবীতে হয় চন্দ্ৰকোণ| গ্রাম । 

নষ্ট নারিক! আছে কহি তার নাম ॥ 

১। স্থলোচনা, ২। স্থলক্ষণা, ৩। সুচিত্রা, ৪। স্থধামুখী। 
৫। কনকলতা, ৬। হেমলতা, ৭ | কাঞ্চন, ৮। অলকী * ॥ 
চতুর জাতি তারা থাকে অষ্ট ঘরে। 

ভজনের কালে তারা আসে একবারে ॥ 

স্বান করিতে ব্দাইসে সবাই এক সঙ্গে । 
ঘাটেতে বসিয়া! কথা কহে নান! রঙ্গে ॥ 
পঞ্চজন সঙ্গে লইয়া করহ গমন । 

তা সভার সঙ্গে হবে তণাই মিলন ॥ 

ভৈরব কহেন আমি করি নিবেদন | 

সঙ্গে করি লইয়া! বাব কোন পঞ্চ জন ॥ 
কালিকা কহে ভৈরব তুমি শুনহ বচন । 
ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত সঙ্গে লবে একজন ॥ 

আর দুইজন লবে বৈষ্ণব পণ্ডিত । 

একজন সম্য্য লবে শাস্-রহিত ॥ 


পরসান্মা হইতে উন্তব জীবান্মা দেহে অধিচিত হয 
= পূর্বোক্ত অষ্ট সখীর নাস । 





শ্রন্থ-শাখা 

আর একজন নিবে যারে বলে মন্দ । 
এই সব লোক লইয়া! যাইবা স্বচ্ছন্দ > ॥ 
দিন কথোক রই ভৈরব আনিল পঞ্চজনে 
একে একে কহি তাহা নাম বিবরণে ॥ 
গঙ্গাদাস বিক্ণুদাস বৈষ্ণব পণ্ডিত । 
বিজয়রাম নাম বার কথা বিপরীত ॥ 
এই পঞ্চঙ্গন সঙ্গে চলিল! ভৈরব । 
বুঝিবারে পারে যার আছে অঙুভব ॥ 
"আনন্দে চলিয়া! যায় সঙ্গে পঞ্চজনা! | 
কথোক দিবস রই আইল চক্্রকণা ॥ 
গ্রামের নিকটে আছে দিব্য সরোবর 
নানা জাতি বৃক্ষ শোভে পাহাড় উপর ॥ 
শ্রম যুক্ত হইয়া সভে বসিল! বৃক্ষতলে । 
জল ভরিতে আইলেন তারা! হেন কালে ॥ 
বিঙ্গয়রাম নিশ্বাস ছাড়ি উচ্চারিল হরি। 
হরি শব্দ গুনিলেন সকল হুন্দরী ॥ 
স্লক্ষণা বলে ভাই শুন মোর বালী । 
হরি শব্দ কৈল কেবা কহ দেখি শুনি ॥ 


> লিগুচার্থপ্রকাশাবলীতে আছে 
ব্রাক্ষণ-পঞ্িত বিভ্ানিৰি তার নাম । 
বদন এই জন জানিবে বিধান ॥ 
ইৰক্চন-পঞ্িত দেখ ছুই জন । 
গঙ্গাদাস জিহবা. বিক্ুদাস নয়নে ॥ 
সন্ক্ খর অবশ হেই হজ। 
র্থ বিজয়া নাসা বারে কর ॥ 
এই পঞ্চ আর ক্ৈরব শুদ্ধা ছয় 
জান-ইস্রি্ লৈঞা করিলা বিজ 


১৪২ 





সহঙ্ছিয়া সাহিত্য 


স্থচিত্রা কহয়ে তুমি শুনহ উত্তর । 
হরি শব্দে অর্থ হর হরিহর ৷ 

হরি যে শ্রীরুষঃ তারে করিল স্মরণ | 
সুখাসুখবী কহে কহি আর অর্থ স্তন ॥ 
নবীন বেলপত্র দেখি গাছের উপর । 


* হরি শব্দ কৈল তেই স্মৃতি হইল হর ॥ 


কনকলতা কহে ইহার আর 'অর্থ হয়। 
হরি শব্দের অর্থ বানরারে কর ॥ 
বানরগণ যেই সব বালক করি কোলে । 
এগাছ ওগাছ তারা লক্ষ দিয়! চলে ॥ 
কৌতুক দেখিল! তই কহিল হরি কথা । 
আর অর্থ আছে ইহার কহে হেমলতা ॥ 
হরি শব্দে কহে এত স্বর্ণ মোহর । 
বদ্ধ করি লহু পথ ব্সাছে বহু দূর ॥ 

অই লাগি হরি শব্দ কৈল উচ্চারণ । 
ইহার অর্থ আর 'আছে কহিল কাঞ্চন ৷ 
হরি শব্দের 'অর্থ সেই সর্ব্বদেবা বলে। 
লোমলতা দেখিল ভূঙ্গের মূল-তলে ॥ 
এই লাগি হরি বলিল কুতুহলে। 
সুলক্ষণ! বলে শব্দের মর্শ্ম নাহি মিলে ॥ 
কি কহিব আদি সঙ্গে স্থলোচনা| নাই । 
মৰ্্ম অর্থ ক’য়া দিতো যে কিছু স্ুধাই ॥ 
এই বাক্য বলি তারা করিল গমন । 
বিজররাম বলে ধন্য যুবতীরগণ ॥ 
বিস্যানিধি ছয়জনের বাক্য বুঝিল । 
অনুকূল তার ব্যাখ্যা বুঝিতে নারিল ॥ 
জরীধর কহেন হইল মন্ু্য উত্তম । 
পৃথিবীতে কেহ নাই ইহাদের সম ৷ 


ভ্ীধর উদ্মা হয়| কহে বিকুদাসে । 

সর্ব কর্মের কন্দ্রী হইয়া উত্তম হইল কিসে ॥ 
গঙ্গাদাস কহে তারা হয স্ত্রীজাতি । 
গোটা চার কথা পড়্যা শিখেছিল কতি ॥ 
ভৈরক কহেন কেনে কৈলে বিচার । 
শুনিতাম শ্রবণে কিছু অর্থ আছে আর ॥ . 
গঙ্গাদাস কহে আজ্ঞা নাহি কৈলে মোরে । 
সিদ্ধান্ত করিরা অর্থ কহিতাম তোমারে ॥ 
ভৈরব কহেন সভে কর ব্বধান । 
স্থলোচনার গুণ তারা করিল ব্যাখ্যান ॥ 
সভে মেলি চল যাই তার 'অস্বেষণে । 
কেমন সে অর্থবান্‌ কেমন সে বাখানে ॥ 
গঙ্গাদাস কহে সেই আছে পরবশে । 
কিরূপে করিব মোরা তাহার উদ্দেশে ॥ 
যদবধি তার সনে সাক্ষাৎ না হয়। 
তদবধি এই গ্রামে রহিব নিশ্চয় ॥ 

এত বলি স্ভে মেলি করিল! গমনে । 
গ্রামের নিকট গিয়া! পুছে একজনে ॥ 
স্থলোচনার কোন্‌ বাড়ী কার ঘরে আছে 
লোকে কহে ও বাড়ী কুলগাছ নীচে ॥ 
বিঙ্ক্গরাম কহে ওহে শুনহ বচন । 
স্থলোচনার ঘরে হয় লোক একজন ॥ 
সেই জনা বই তার আর কেহ নাই। 
দামোদর-পারে তার আছে দুই ভাই ॥ 
শুনি তাহার বাক্য চলিলা তরিতে । 
গোধূলি সময় হইল তাহার বাড়ী যেতে ॥ 
দক্ষিণ ছুদ্ধারী তার হয় বড় ঘর । 

পশ্চিম ছরারী হয় খর পরিসর ॥ 


১৪৩ 


১৪৪ 
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খবরের নিকটে গিরা হরি শব্দ করে। 
একটু কি স্থান দেহ আমা সভাকারে ॥ 
মধ্যাহ্ন করিছি বেলা দুই দণ্ড থাকিতে । 
রাত্রি থাকি যাৰ কালি হইলে প্রভাতে ॥ 
স্লোচন! কহে আছে অনেক স্থান । 

স্থান থাকিলে হয় কি পড়িবে বাকার বান ॥ 
সভে মেলি বসি তবে করেন বিচার । 
নানা মত অর্থ সভে করে বারবার ॥ 
বিঙ্গয় কহে অর্থ কহি করহ শ্রবণে। 

বাকা হয় যবনের বালক পঞ্চজনে ॥ 
দিবসেতে তার! রাজার খেজামত করে। 
রাত্রি যোগে আসি বুঝি থাকে এই ঘরে ॥ 
বসার ইহার অর্থ আছে কহেন জীধর | 
বাকা পদে ধনুক কহি বাপ পদে শর ॥ 
গ্রামের রক্ষক হৈয়া! গ্রামে রাত্রে ফিরে । 
রাত্রি শেষে আসি বুঝি থাকে এই ঘরে ॥ 
বিস্কানিধি কহে ইহার এমন অর্থ নয় । 
বাকা শব্দের অর্থ সেই ধর্স্মরাজে কয় ॥ 
নিশ্চয় জানিলাম ব্সামি এই ধরে স্থাল । 
দেবতা আসি! বুঝি করিবেক বাণ ॥ 

ঢাক ঢোলের বাস্তে বাসিবে লোক দেখিবাছে । 
বাকার বাণের এই অর্থ কহিলাম তোমারে ॥ 
বিষ্ণুদাস কহে ইহার এ অর্থ নর । 

বাকা। শব্দের অর্থ বিছ্যুৎ্লতা হয় ॥ 
অপগ্নিকোণে বিদ্যৎলতা দেখি ঘনে ঘন । 
তৎকালে দেবতা বুঝি হবে বরিষণ ॥ 

সন খড়ে ছাওনা দেখ এই বরখান । 
ভিজিব ব্সামর! সন্তে তাকে বলে বান ॥ 


৯৯. 





শ্রস্থ-শাখা 


মেঘের সহিত দেখ বিদ্যুৎ, সঞ্চারে । 
বাকা বাণের অর্থ কহিলাম তোমারে ॥ 
এত শুনি ভৈরব গঙ্গাদাসে কর । 

তুমি কহ কাকার বাণের অর্থ কিবা হয় ॥ 
গঙ্গাদাস কহে বাঁকা পদে কহে কান। 
অসম্ভব বাক্য সেই হয় বাকার বান ॥ 
এই মত নান! অর্থ করে নানামত । 
স্ুলোচন! নাহি মানে অর্থ করে যত ॥ 
স্লোচন! বলে মুই করি নিবেদন । 

রন্ধন করিয়া! আগে করহ ভোজন ॥ 
পশ্চাতে কহিব সভে অর্থ বিবরণ । 

কি কহিতে পারি মোরা ছার নারীগণ ॥ 
ভৈরব কহেন সঙ্গে আছে জিতেন্দরিয জন | 
এখানে দ্বিতীয়বার কেহো! না করে ভোজন ॥ 


ছিনি ফিনি খদি দধি ছগ্ ছেল । 
পক্কান্ন অনেক দ্রব্য কে করে গণনা ॥ 
যার যাতে রুচি তেহে! করিল ভক্ষণ । 
সংক্ষেপে কহিলাম সম্যক্‌ না যায় লিখন ॥ 
স্থলোচন! কহে সুই করি নিবেদন । 
জিতেন্দ্ৰিয় জন হইয়া হরি বলে কেন ॥ 
বিজয় কহে হরি শব্দে জিতেন্দ্রিয় হয় । 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সভে করে জয় ॥ 
স্থলোচনা কহে হয় সৰ্ব্বদেবা প্রান্ডি । 
সর্ববদেবা কর্ম্ম করে সকলি অনিত্যি ॥ 
বিস্তানিধি কহে তবে সর্ব্বদেবা কে । 
স্লোচনা কহে জগত মোহিত করে যে? 


১৪৫ 
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বিদ্তানিধি কহে শুন মায়া কহি তারে । 
সুলোচনা কহে মায়া কে মোহিত করে ॥ 
ভৈরব কহেন আমি করি নিবেদন । 

হরি শব্দের মর্স্ম কহ শুনিতে হয় মন ॥ 
সুলোচনা কহে সুই মুর্খ অজ্ঞান । 
পত্তিতের আগে কেমনে করিব ব্যাখ্যান ॥ 
আর এক কথা কহি শুন দিয়! মন । 
পণ্ডিত নহিক মাত! করি নিবেদন ॥ 
ভৈরব আমার নাম সহজপুরে বাস । 
হরিনারায়ণ রাজ্গার পাত্র কালীমাতার দাস ॥ 
তার আজ্ঞা হৈল মোরে তোমারে দেখিতে । 
তোমার দরশন লাগি আইলাম তুরিতে ॥ 
স্থলোচনা বলে তুমি প্রতীত গেলে কেনে। 
ভৈরব কহেন তার আজ্ঞা বজ্জের সমানে ॥ 
আমার মূলমন্ত্র হয় কালী-শক্করী | 

প্রাণ গেলে তার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি ॥ 
স্থলোচনা কহে ওহে তুমি ত উত্তম1। 
কালী-শঙ্করী যন্ত্রে তোমার উপাসনা ॥ 
ভৈরব কহেন মাতা করি নিবেদনে । 

সদয় হইয়া কহ মনের করণে ॥ 
ক্রলোচনা কহে তুমি করহু শ্ববণে। 
সামান্ত করণ বটে বিশেষ হয় গুণে” ॥ 
প্রাক্বত প্রাকৃত হই হয় কাম । 

প্রাক্রত কামের সত্তা কন্দর্প নাম ॥ 


= একটি রাগাৰ্দিক পদ আছে 
সাক রতি বিশেষ সাৰে । 
সাৰাস্ক সাৰিতে বিশেষ বাৰে ॥ ইত্যাদি । 





গ্রন্থ-্পাথা। + ১৪৭ 


কামদেব হন অপ্রাক্কতের কর্তা । 

বাকা গতি চলন তার বেন বিছ্যালতা ॥ 
কন্দৰ্প মারা-আদি সভার মন হরে । 
কন্দৰ্পকে মোহিত কামদেব করে ॥ 

হরি শব্দের অর্থ বলি দুইকে হরিল বে» ॥ 
তাকে বলি নির্বিকার বাণ-ধর্ম্ম রহিত সে * ॥ 
এই মত অনেক তন্ধ কহিলেন তারে। 
সেই করণ কেমন কর্যা লিখিব অক্ষরে ॥ 
প্রাতঃকালে উঠি তার বন্দিল চরণ । 

তার ঠাই আজ্ঞা মাগি করিল গমন ॥ 
আপন দেশে আসি সভে সেই ধৰ্ম্ম আচরে। 
সে সব লিখিতে হইলে গন্ধ যায় ভরে ॥ . 
পদ্মাবতী কহে আমি করি নিবেদন । 

সেই ধৰ্ম্ম যাজন আর কৈল কোন্‌ জন ॥ 
শ্রীকান্ত কহেন পগ্মা শুন আমার বাণী । 
এই ধৰ্ম্ম যাজ্গন কর্যাছিল ভরত মুনি ॥ 
কামরূপ! মন্ধে তাহার উপাসন | 

আপনে লিখিল তেহো আপন ভজন ॥ 
স্বয়ং ভগবান্‌ ক্ষণ ব্রজেন্্র-নন্দন | 

তার চরিত্র গোসাঞি কর্যাছে লিখন ॥ 
সেই অস্থসারে বিস্বাপতির করণ । 
চণ্ডীদাস সেই ধৰ্ম্ম করিল যাজন * ॥ 


> চত্তীদালে আছে-_ :কাম আর সদন ছুই প্রকৃতি পুরুষ ॥ 
তাহার পিতার পিতা সহজমান্হ ॥ পদ নং ৭741 
= সদন-সবাদনাদি কামের আকর্ষণ যে জঙ্গ করিতে পারিচাছে সেই নির্বিকার । 
কাম ও কন্দপের অর্থ পরে অয্ট্য । 
= বা চ্ডীনাস গোস্ছানীকের পূর্ববৰদ্তী : অতএব তাহাদের বিধানাস্থলারে তিনি 
যান করিয়াছিলেন, ইহ! আস্ত উক্তি । বিস্ঞাপতি, জছদেৰ-সন্বপ্ধেও এপ । 
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জয়দেব গোসাঞির রীত এই মত হুয়। 
নানারূপে ভজন কৈল ছর মহাশয় ॥ 
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় লিখনে। 
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়নে ॥ 
বীরভদ্র গোসাঞি তার জানি আমি মন । 
রৈরাগীকে শিখাইলেন আপন করণ ॥ 
যদি এই বাক্যে প্রতীত না! হয় মনে । 
বার শ নেড়াকে তের শত নেড়ী দিলেন কেনে ॥ 
যে সকল বৈরাগী প্রকৃতি নাহি দেখে । 
এখন প্রকৃতি বিনে তিলেক না থাকে ॥ 
অনন্ত লহরী প্রভুর এই মত বন্দ । 
বৈরাগীকে শিখাইলেন প্ররুতির মন্দ্র ॥ 
মধুস্থদন দাস নাড়া প্রকৃতি না লঙ্গ। 
প্রকৃতি পরশ হৈলে ধৰ্ম্ম নষ্ট হয় ॥ 

ধৰ্ম থাকিতে নাহি মিলে নন্দের নন্দন । 
এই কথ! শুনিবে যতেক ভক্তগণ ১ ॥ 
প্রান্কত অপ্রারুত দুই হয় কাম। 
প্রাকৃত কাম ধরে প্রেমনাম ॥ 

প্রারুত কহির়ে কাম হয় দেহ রতি | 
সেই সব্বন্ধে যেই পরশে প্রকৃতি ॥ 

কোন জন্মে নিস্তার নাহি তার পাপমতি । 
জন্মে জন্মে ভোগ কুঞ্জয়ে, যায় অধোগতি 
অপ্রাক্ত কাম হয় উপাসন। 

প্রাকৃত পুরুষ দৌহার হরে মন ॥ 


> এই ১৮ পহুক্ষি প্রক্ষিপ্ত বলিঙ্গা বোধ হইতেছে॥ ইহা সৰুহুদন দাশ নেড়া 
হৰত্াপীর ব্বচিত হইতে পারে ॥ 





আন্থ-শাখা। রি ১৪৯ 
প্রাকৃত কামের বিন্দু যায় ক্ষয় । 
অপ্রাক্কত কামের বিন্দু নাহি তার ক্ষয় ॥ 
নন্দ-নন্দনের বাঞ্ছা! পূর্ণ হয় যাহার । 
সেই জনা নিক্ষামী হয় রতি চিহ্ন পায় ॥ 
অপ্রাকুত গুণে আগে আকর্ষয়ে মন । 
সেই গুণে সঙ্গম করয়ে সর্বজন ॥ 
প্রাক্কত কাম আসি উপস্থিত হয়। 
অরুচি জন্মায় মনে জীবের হয় ভয় ॥ 
কন্দৰ্প আজ্ঞাকারী ভজনে করে বশ | 
তাহাকে কহিয়ে সিদ্ধ আব্ৰাদে প্রেমরস ॥ 
পদ্মাবতী কহে বন্তজ্ঞাতা হইলাম আমি । 
এই আন্ঞা কর কিরূপে হইব নিক্ষামী ॥ 
কাস্ত কহে নিষ্টা কহিলে অন্ুসার নাই । 
তবে সর্বস্ব সমপণ কর ভার ঠাঞী ॥ 
নন্দের নন্দন গেরানে করহ ভজন । 
জানিতে পারিলে হয় করণ কি অকরণ ॥ 
ভার উপরে মন রাখিবে সর্বক্ষণ | 
সাক্ষাতে দেখিবে অন্তরে ভাবিবে গুণ 
স্বপনে বিপিনে সদা করিবে সঙ্গম । 
এই মত সাধ্য কর কি করিবে যম ॥ 
প্রবণ্ত কালেতে সেই তাহারে ভাবিবে । 
সিদ্ধ হইলে তাহারেই সাক্ষাতে দেখিবে ॥ 
আপনার দুখ সুখ নাহি ভাব মনে । 
সদত আনন্দমর দেখিবে নয়নে * ॥ 
সম্ভব কাধ্য মনে না ভাবিবে সন্দেহ । 
রসিক জনের সঙ্গে সদা কর লেহ ॥ 


». ইহাই সহজ ভজনের বিখি। 





১৫০ সহজিয়া সাহিত্য 


পীরিতি তিনটা আখর এই মূল হয় । 

নন্দের নন্দন এই তিনের বশ হয় ॥ 

নাগর্িকা যে নাত্রেক সে দোহার দুখ 

দোহার সুখ কন্দপ সমান * | 

নার্নিক! বে নায়ক সে নায়েকের ছঃখ ৷ 
নাগ্নিকার স্থখ নাক্ষিকার দুঃখ নায়কের সুখ ॥ 
স্তদ্ধসন্থ মানুষ দোহার দুঃখন্সখ ৷ 

বুঝিতে পারে রসিক জনা না বুঝে সুরূখ * ॥ 
একের দুঃখ একের সুখে বিশুদ্ধ মানুষে । 

.. ইহা বুঝে প্রেমিক) জন তাহা ন! পরশে * ॥ 


> প্রেমের সাধনে নাতক ও নাতিক! উতড়েই সনে করিবে মে তাহাদের এক 
প্রাণ, পরস্পরের সধ্যে কোন প্রকার বিভিন্মত নাই, বেন একের ছ:খে অপরের দুঃখ, 
এবং এক্ষের সুখে অপরের স্ব । চণ্ডীনাস বলিচাছেন_ 


সবি হে, পীরিতি বিষ বড় । 
শি পরাণে পরাণে সিশাইতে পারে 
তৰে সে পীরিতি দড় ॥  পঞ্ নং ৭৮৩। 


এখানে সেখানে এক হইলে । 
সহজ পীরিতি না ছাড়ে সৈলে ॥ পাদ ৰং ৭৮৫ । 


এবং এ হছে সে দেহে একই জপ । 
কৰে সে জানিবে রসের কূপ ॥ 






বন্য ক যেন সো বিনে 
এমতি দোহার শান ॥ 


+ প্রকৃত প্রেসিকেরা এইক্াপ লোক স্পর্শ করে না । 





প্রন্থ-শাখা। ১৫১ 
শুদ্ধসব মানব আর বিশুদ্ধ মানুষে । 

এই দুই মিলন হয় পরকীয়া! রসে ॥ 

শুদ্ধসব মান্য হয় বড়ই ক্বপণ । 

বিশুদ্ধ মানুষের হয় সেই মত গুণ? ॥ 


“নারক-নায়িক! দোহে করত্রে সঙ্গম । 


বিশুদ্ধ মান্য বসার শুদ্ধ ছুই জন ॥ টা 
কেহ চাহে প্রেম আর কেহু চাহে কাম । 
প্রেমিক] জন না পার কাম কামী না পায় প্রেম * ॥ 
দৌহার দরশনে যদি দোহে হয় স্থিরে। 
অবশ্য মিলিবে বস্তু কহিলাম তোমারে ॥ 
পদ্মাবতী কহে প্রত করি নিবেদন ॥ 
আগমসার গ্রন্থ কহ শুনিতে হয় মন ॥ 
সর্ধদেবার ভাব আর ইহার কিবা নাম । 
কাস্ত কহে কহি পন্মা কর অবধান ॥ 
সর্ধদেব! কন্দর্প ছুই নাম ধরে । 

সবা হয়েন কামরস বলিয়ে বারে * ॥ 
শ্বেত কন্যা রক্ত মেঘা কমলা পঞ্চজন । 
কামের সহিত তারা থাকে সর্বক্ষণ * ॥ 
এই ছব্ধ জনার অসংখ্য হয় গুপ। 

জগত সংসারের মন করে আকর্ষণ ॥ 


১ স্ধসন্থ ও বিশুদ্ধ সাহুষের পরী! ভাবে শ্রকুত মিলন হয়, কারণ তাহার 


ভিতরেই নস । 


২. থে নিলৰে কেহ চাঙে পেন, কেহ চাহে কাম, সে শিলনে কাম্য বন্ত লাভ 
করিয়া হী হওষা যার নয । 

* হল্িয়সহযুক বলিয়া । 

= লিগৃড়াখপ্রকাশাকলীক্কে আছে 


কম্মোন্রিচ পক কামী আনন্দতৈরৰ =মাশে। 





টি সহজিয়া সাহিত্য 


এই ছয় জন হয় আনন্দের আনন্দ । 

ছয় জন হৈতে মিলে সারাংসারের বিন্দ ॥ 
বাঘা জঙ্গা স্বরভাঙ্গা। শশধর দিবাকর । 
কন্দর্পের » সঙ্গে তারা থাকে নিরন্তর * ॥ 
এই পঞ্চ জন হরে সকলের মন । 
পঞ্চ জনের পঞ্চ নাম একুই সভে হন ॥ 
এই একাদশ জন বৈসে একাদশ মানুষে । 
মান্থষে মিশা অবতীর্ণ এই দেশে * ॥ 
বৈরাগ্যের করণ কৈলে বাস করে বনে । 
সর্ব ধৰ্ম্ম পরিত্যাগী থাকয়ে নির্জ্জনে ॥ 
ছয় জনার তাতে সিদ্ধ হইলে দেহ। 
রসিক নাগরী সঙ্গে করিবেক লেহ ॥ 

ছক জনার ক্রিয়! দেখিল পঞ্চজনে | 
প্ররুতির সঙ্গে তারা করয়ে সঙ্গমে ॥ 

ছয় জনা নিক্ষামী কামের নাহি গন্ধ । 
পঞ্চ জন! ক্রিয়া করে কামের সম্বন্ধ ৷ 

যার চিত্তে উদয় করিল ছয় জন। 

সেই জন অবশ্য পায় নন্দের নন্দন ॥ 


> জ্রেনের-_পাঠান্তয 

* নিগৃঢার্থপ্রকাশাবলীতে আছে_ 
আনন্ৰতৈরৰ বলি এক অস্থ হয় । 
হাতেই শ্ৰেতকপ্জাদি লিশিলা। নিচ ॥ 
ব্ৰেতকন্যাদিকে নঙ্গনকাঙগাদি ক । 
আানন্ৰত্তৈরবে ইহা লিখিলা নিশ্চয় ॥ 
নয়নকাম। নে হয ক্ষেত কেহ কছে। 
বন্মনকামা বন কহিলা নিশ্চজ্ে ॥ ইত্যাদি । 

আনেক ও ক্স্দমেশ্িয্ের বিভিন্ন নান মাত্র । 
= আমাৰব-দেহে ৷ 





শ্রন্থ-শাখা। 
পঞ্চজ্নের অধিকার যাহার উপরে | 
কোন জন্মে নাহি হবে তাহার নিস্তারে * ॥ 
ব্ৰহ্মা জগতের অষ্টা সর্ব কর্তা বলে । 
নিজ কন্যা দেখিয়া তাহার যন টলে ॥ 
ব্যাসের পিতা পরাশর সুনি নাম ধরে । 
মংস্তগন্ধ! কল্তা তাহার মন হরে ॥ 
"সার এক জন দেখ পুরুষ পবন । 
অঞ্জনা বানরী তার হরিলেক মন ॥ 
মহাকুদ্র যেহো৷ সেই সংসারের কর্তা । 
তার মন হরিলেক তার নিজ স্থৃতা ॥ 
দেবতার রাজন দেখ দেব পুরন্দরে | 
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী তার মন হবে ॥ 
আর এক জনা দেখ দেব দিবাকর । 
তার মন হরিলেক বানরী সাগর ॥ 
চক্রে হরিলেক মৈনাকের কন্তা । 
এই সব জন৷ বশ সেই হয় ধন্যা ॥ 
দেবের অসাধ্য তাহ! কি করিবে নরে। 
জীব জন্ধ পশু আদি সভার মন হরে ॥ 
কামগায়ত্রী কামবীজে উপাসনা যার । 
কন্দপ আকণিয়! কি করিবে তার ॥ 
যদি-বা তাহার উপর করে আকর্ষণ। 
নন্দের নন্দন হরে কন্দর্পের মন ॥ 
যাহার হৃদয়ে উপজয়ে প্রেমরস | 
কন্দর্প আজ্ঞাকারী সদা তার বশ ॥ 
শুন শুন পদ্মাবতী কহিয়ে তোমাতে । 
কহিবার কথা নহে রাখিবে অস্তরে ॥ 


"> ইহার পর কানের প্রভাব বর্পিত হইতেছে ॥ 


২০ 


১৫৩ 





না সহজিয়া! সাহিত্য 





শ্রন্থ-শাখা। = ১৫৫ 


বন্দ গোসাঞি মুকুন্দ যাহা হৈতে গেল বন্দ 
ছুই বস্তু যেহো| প্রকাশিলা | 

বাহোর সাধন মনের করণ 
সহজ বন্ধ থেহে। লিখাইলা * ॥ 

মহামন্তের চারি অক্ষর ২ বন্দ শিরের উপর 
প্রেমেতে তেঁহো কৈলা দক 

যত দেখ মোর বল তাহার এ সকল 
ভরসা! তাহার পদচ্ছারা ॥ 

বিষ্ণু পরে বন্দ বিষ্ণু খাহা হৈতে অজ্ঞান নষ্ট 
খার গুণ বর্ণন না হয়। 

অসংখ্য তাহার গুণ স্থির কৈলা মোর মন 
দেখাইলে হইয়া সদয় ॥ 

যাহা হৈতে পুর্ণ মায়া অন্ধকার যার ছায়া 
নিজ্গগুণে হয় প্রাণবন্ধ ॥ 3 

বড় দয়! তার আছে, রাখয়ে আপন কাছে 
প্রেমরস-বিলাসের সিন্ধু ॥ 

ছোট বটে বড় হয় উত্তম নয় উত্তম কয় 
তাহাতেই ধাহার উৎপত্তি । 

তেহো। হন মন-পদ্ম ঘুভাইল সব ধন্দ 
না জানিলে কি হবেক গতি ॥ 


সহঙ্গ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল । 
সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হইল ॥ 


১ সহজ সাধনার দুইটি দিক্‌ আতে, একটি “বাহোর সাধন," পরা “সনের 
করণ ।" বাহ সাধনা তক্তের প্রভাব লক্ষিত হয়, এবং ইহাতে আলোক লই 
সাধন! করিবার বিবি আছে, সনের করণে ভগবৎ-সেনে প্রাণ নাতাইতে হঙ্, ইহা 
জ্ঞানও ভক্তিমোগের অন্তর্গত । 

= ক্লীং ক্ঞ্চায় গোবিন্দাক্স নম: । 





১৫৬ সহঙ্িয়া সাহিত্য 


বন্ত প্রকাশিব আমি সেই সে ইচ্ছায়। 
্ীযুকুন্দ লিখিয়াছেন হইয়া! সদয় ॥ 

কবিরাজ গোম্বামীকে ববে প্রভুর আজ্ঞা হইল ১। 
গ্রন্থ বৰ্ণন কর তাহারে কহিল ॥ 

গোসাঞি কহেন সুই করি নিবেদন । 

মোর শক্তি এই গ্রন্থ না যায় বর্ণন ॥ 

নিতাই কহেন তুমি ভরসা কর মনে । 

চৈতন্য লেখাবে তোরে আসিয়া আপনে ॥ 
তাহার আজ্ঞা কৈল গ্রন্থের চিন্তন । 

যে লিখাইল নিতাই তাহ! করিল লিখন ॥ 
তাহার মধ্যে আর এক বস্ত কৈল সার। 
প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা! হইল তাহার ॥ 

তাহ! লাগি ষট্‌ তত্ব করিল প্রচার । 

নিষেধ করিল নিতাই না লিখিল আর ॥ 
ভক্কিকললতিকাতে দেখ বিচার করিয়া । 

সহজ ভাঙ্গিতে প্রভু কলম লৈল কাড়ি! ॥ 
চৈতন্ত-চরিতামৃতে সহজ সংক্ষেপে লিখিল | 
জীবের ডরে গোসাঞি জিউ লিখিয়া ঢাকিল * ॥ 


৮. আঙু ক্ষপা কৈল-_পাডাস্তর । এখানে বলা হইল শে কৃক্চাস কৰিরাজ 
নিহ্যানন্দের আঙ্জায অস্থ লিখিতে আন্ত করেন। বিব্তাৰিলাসে আছে__"মনে করে 
এই অস্ব নিতাই বিল। ২৯ পৃঃ ॥ 


». বিবর্ঠবিলাসে এই ঘটনার একটা বিবৃতি আছে। চরিতাস্বত লিখিত হইলে 
আশীৰ বলিস্ান্ছিলেন_ 


সহাভাৰ নিত কেনে প্ৰকাশ করিলা॥ 
তাহার ব্বকপ রাধ! জীবে জানাইল! ॥ 
তুনি শে লিখিলে জীবে সন্ত না হয় 
এত কি অস্থ লৈঙগা যমুনা ভারত ৫ 


আন্থ-শীখা ১৫৭ 


ভ্রচৈতন্ত নিত্যানন্দ জীবের লাগিরা । 
দেশে দেশে ফেরেন প্রভু প্রেম প্রচারিযা ॥ 
জীবের মনে সহজ বস্তু সামান্য জ্ঞান হবে। 
সামান্ত জ্ঞান হৈলে জীব অধোগতি বাবে ৷ 
প্রেমরদ্বাবলী গ্রন্থে সহজ ভাঙ্গিতে । 
অচেতন হয়া তেঁহো| পড়িল ভূমিতে ॥ - 
দিবারাত্রি বয় গেল কিছুই না জানে। 
আপনে নিতাই আসি কহিল স্বপনে ॥ 
দেখিক্সা তাহার দশা আজ্ঞা কৈল তারে। 
সহজ বন্ত পৃথক্‌ করি করহ প্রচারে ॥ 
তবে শ্রীকূপ-ঠাই আজ্ঞা মাগি নিলা। 

যেই বাঞ্ছ। হয় লেখ, তাহারে আক্তা দিলা ॥ 
হচৈতন্তের গুড় তন স্বরূপ গোসাঞি জানে। 
রখুনাথে শিখাইল! করিয়! যতনে ॥ 

সেই রঘুনাথ দাস তারে আজ্ঞা দিলা । 
ক্ুপা আজ্ঞা পা’রা গোসাঞি সুকুন্দে কহিল! ॥ 
সুকুন্দদেব তবে গোস্বামীর আজ্ঞা পারা । 
সহঙ্গ বন্ধ লিখিলেন সংস্কার করিয়া ॥ 
সেই পুথি দয়া করি দিলেন আমারে । 
সংস্কার বুঝিতে নারি ফির্যা দিলাম তারে ॥ 


মোর হাতে কলম দিয়া লিখাইলা আপনি । 
বাহোর করণ নহে মনের করণি ? ॥ 


১ অন্তরপাবলী "সনের করণের” অন্ধ । ইহাতে সহন খস্ঠের দার্শনিক তথ্বের 
বিবৃতি আছে। নিত্যানন্দ, কুষবাস, কপ, রছুলাখ- সুকুন্ণ প্রভৃতির তত্বব্যাখ্যা হইতে 
বে সহন সতের উৎপত্তি হইছে, তাহ। এই স্থান স্বীকৃত হইল ॥ সহনিয! সাহিত্যের 
সব্বজই এই কথ! পাওয়া বাজ । 


১৫৮ 





সহজিয়া সাহিত্য 


গোস্বাঞি মুকুন্দ বলে সহজ বস্ত বলি । 
শ্রোকার্থ ভাঙ্গিয়া দিয়া লিখহ সকলি ॥ 
এ মনের 'অগোচর মনের ভিতর ছারা । 
বাহে যেন দেখি তারে আচ্ছাদিয়! মারা ॥ 
যেখানে আছয়ে সে মন তথা নাই । 
বদি যন তথা থাকে তত্ব নাহি পাই ॥ 
যনে যাকে নিতে চাহে বাহে আছে সে । 
এই কথা শুনিয়া প্রতীত যাবে কে ॥ 
নরবপু, দেহ এই মানুষ আকার । 

সে যাল্গুষ অনেক দূর এ মান্থষের পীর ॥ 
জন্ম মৃত্যু নাহি তার নহে ত ঈশ্বর | 
গোলোকের পতি যারে ভাবে নিরন্তর ॥ 
সেই মানুষ হইতে অনেক কৈল শ্রম । 
ব্রঙ্গপুরে নন্দঘরে লভিলা জনম ॥ 

সহজ বস্তু সহজ প্রেম সহজ মানুষ হ’রা। 
লীলা করে গোপী সঙ্গে মায়! আচ্ছাদিয়! ॥ 
অকৈতৰ (্রেমবন্ত নহে আন্বাদন । 

এই লাগি শচী ঘরে লভিল! জনম ৷ 
জীব যারে না! লর সামান্য বুদ্ধি করি। 
মনে মনে আশ্বাদে সন্যাসী বেশ ধরি ॥ 
ভজ্গনের মূল এই নরবপু দেহ । 

নরবপু দেহ হৈলা! সৰ্ব্ব কর্তা যেহ ॥ 
নরবপু, না হইলে দুখ স্থখ নাহি আনে । 
এ কেন নাহি চিন কে বটে আপনে ॥ 
আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে । 
বাহের ক্রিয়া! বাহনে থাকুক মনের ক্রিয়! মনে 





খ্রন্থ-শাখা ১৫৯ 


> এই পদের ব্যাখ্যার অন্ত সতঅলীত “এাগাস্মিক পদের ব্যাখ্যা” অইব্য। 
* বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত পাঠ নিলাইগ সক্ষলিত হইল । ইহার পাঠান্তর ও 
ব্যাখ্যার জক সংগ্রনীত "রাগান্মিক পদের ব্যাখ্যা অব্য 1” 


১৬০ 





সহজিয়া সাহিত্য 


যে জন মানুষ হর সেই ইহা জানে । 
মাহ্থষ থাকে সদা মানুষের স্থানে ॥ 


মান্থষ ভজন করে যেই জন 
সদানন্দ তার চিত। 
কি করিতে কি করে কি বলিতে কি বলে 
নর কে বুঝে তার চরিত * ॥ 
শ্রুতিতে যুক্তিতে এলোকে উলোকে 


মানুষে মান্থুৰ কয় ॥ 


সেই ত মান্ুষ কত এই ঠাই আছে। 
আপনা বুঝিয়| দেখ আছ তাহার কাছে ॥ 
সহজ কথাটি সহজে বলে । 

এবে কেনে সে সহঙ্গে না চলে ॥ 

জগত সংসার ধাহাতে বয়। 

যাহার বিহনে সকলি ক্ষর ॥ 
জানিতে যদি তাহাকে পারে । 

বিষ খাইলে সেহ না মরে ॥ 

এই খানে আছে নাম না জানে । 
দেখিতে পাইলে তবু না চিনে ॥ 


= তাহার রীত_পাঠাম্বর । 


> ইহ শেঠ দার্শনিক তত্ব । 





্রস্ত-শাখা 
চিনিলে যদি ধরিতে পারে | 
জীবন থাকিতে তখনি মরে ॥ 
পুন সে বাচতে তাহারি গুণে । 
যাহার হয়াছে সেই সে জানে ॥ 
সহজ কথাটি সহজে কয় । 
বুঝিতে নারিলু সহজ কে হয় ॥ 
সহজ কহিতে কিছু নাহি ভয় । 
না জানে যে জনা এ কথা কর ॥ 
সহজ কথাটি যে জনা জানে। 
দ্বিগুণ ভয় তাহারি মনে ॥ 
ভয়ের কথা কহিব কারে। 
একলা বাচিলে জগত মরে ॥ 
জগৎ বাচিলে আমি সে মরি । 
জগৎ ডুবিলে আমি সে তরি ॥ 
আমাতে জগত জগতে আমি । 
আমাকে করিতে জগৎ কমী ১ ॥ 
সহজ লিখেছি আমি যাহার "আজ্ঞা । 
সেই জন বিনে চৌদ্দ ভুবন যায় * ॥ 


মনের উপরে মন আখির উপর আখি | 
জগতের কাছে আছে জগৎ না দেখি ॥ 
জগৎ দেখিতে পাই যার তেজোগুপে । 
সেই জন আসিয়া! কি কর্যা গেল কাণে ॥ 
শুনিয়া তাহার বাক্য কাণে না সান্তায় । 
মিনতি করিয়! মি ধরিলাম তার পায় ॥ 


= সেই জন সরিলে চৌস্ছ__পাঠান্তর । 


২১ 


১৬১ 


ধৰ্ব্মেদ পথে “নাৰি” খাকিলে “তুষি” আসিতে 
পাছে না, আর "তুমি" খাকিলে “নামার” অত্তিত্ব বিলীন হইয়া যায় । 





১৬২ সহজিয়া সাহিত্য 


বাহের আন্ধার মনের আন্ধার দুই করি » নাশ । 
নাশ হইলে তিহু করেন প্রকাশ ॥ 
রস প্রেম জন্মাইয়! মৃহ্ডিমান্‌ কৈল । 


সেই কালে শরীরূপ মোরে দরশন দিল ॥ 
কি ক্ষেণে দেখিলু তারে আকুল করিল মোরে 
ধড়ে প্রাণ নাহি সেই হইতে । 
আকাশে তাহার গুণ সুখে বাক্য নাহি কন 
ভয় নাই মাযারে * বধিতে ॥ 
রসগুণে রস বশ অতি বড় কর্কশ 
জীবন থাকিতে হ,লাম * মরা। 
স্তরে প্রেমাস্কুর বাহে অতি কঠোর 
যার হয় সেই জন!সারা! * ॥ 
লাল কমলবর তিন আখের উপর 
পরাণ জ্বলিল তায় “| 
নি কত শত জন হৈল অচেতন 


> ইকল- পাঠান্তর । ২7 
* হৈদ-_হ। * সেই হয় হারা । 
ৰাহ্ছে বিবন্দালা হয় ভিতরে অস্ত 
কৃঞ্চপ্রেষ্বার অদ্ভুত চরিত ॥ 
এই হে আহ্াদন তপ্ত ইনু রণ 
সুখ জ্বলে, না বায় তাজন। 
সেই গ্রে যার নে... তাত বিফ সেই জানে 


বিাস্থতে একত্র মিলন ॥ ইত্যাদি 


চরিভাস্বতের সধ্যের দ্িতীয়ে। 
ৰিদন্ধনাধৰের ২॥৩- লোকও আস্ব্য 
= জস্মিল তার_পাঠাস্তর ॥ 





গ্রন্থ-শাখা ১৬৩ 


লজ্জা নিবারণ করে যেই লন 
তাহার অংশের বংশ * | 

সেই কিছু পায় আর বহি বায় 
বরণ যেমন হংস ॥ 


> এ পৰ্যন্ত নানাভাবে সহ ধর্ক্েত্ দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্যাত হইল । ইহার পরেই 
আচ্ছের আখ্যারিকার আরম্ভ । 

= শ্ৃখিবী মানবদেহ ; সরোবর অক্ষয়সরোবর, যেখানে পরঙাম্মা খাকেন : 
কমল = সহশ্রদল পদ্ম । চক্ধীদাসের পৰাবলীর ৭৭* সংখ্যক পের সহিত এই পদটি 
তুলনীয় । সংপ্রশীত "রাগান্মিক পদের ব্যাখ্যা” জষ্টব্য । নিপৃডার্থপ্রকাশাবলীতে 
আছে-_পরমাক্মা-স্থিতি-স্থান অক্ষর়সরোবর । সস্তকেতে পরমাম্মা সহস্র দলেতে ; 
ইত্যাদি । ভঙ্গের ছাগা অবলম্বন করিয়া এখানে দার্শনিক তনত ব্যাখ্যাত হইলাছে। 

= লঙ্ছা সায়া বা অবিদযা ৷ পূৰ্ববত "ভঙ্গ নাই মাজারে বৰিতে” অটব্য । 
ভাহার বংশের অংশ ॥ ইচ্ছার সহিত পৰাব্লীর +৭* সংখ্যক পনদের "তাহার পিতার 
পিচ! সহজ সাম্য” তুলনীয় ॥ বিশ্বের আৰি কারণতৃত চিন্তন পুকতই সহজ 
সাহৰ । ভাহা হইতে সৰ্বমদেৰা বা পর্মাব্সার উত্তৰ হইয়াছে, এবং এই সর্ববদেবার 
অঙ্গে সভার বব! ভীবাব্মার হইয়াছে । কাজেই এখানে জীবাস্তাকে লক্ষ্য কর! 
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তার মধ্যে আর এক নিবেদন করি ॥ 
পৃথিবী ভিতরে বটে বুঝহ বিচারি ॥ 
সেই ফুল সেই রস সেই সরোবর । 
সর্্দদেবা তার আশা করে নিরন্তর ॥ 
যেই মাত্র সরোবরে কমল কুল ফুটে । 
সর্ববদেবা যাই সব ফুলের রস লুটে ॥ 
সরোবরে পঞ্চ জনা রক্ষক রাখিয়া » । 
এই রস যোগা তোরা সাবধান হুইয়া ॥ 
এত বলি সৰ্ব্বদেব! গেল! আপন স্থান * | 
বর এক নিবেদিয়ে কর অবধান ॥ 
রসচোর! একজন সব! নাম তার * । 
নয় জনা তার সঙ্গে তেঁহো| যে সদ্দার * ॥ 
পঞ্চ হাতিয়ার বান্ধা দেখিতে ভয়ন্ধর * | 
দস্ম্য-কর্ম্ম কর্যা বুলে নগর ভিতর ॥ 
একদিন চুরি করিতে করিল! গমন * । 
নদী ধারে বন্া করেন নদী দরশন ' ॥ 


হইয়াছে । জীবান্দাই এই রসের স্বাদ কিছু পাইতে পারে, ইং! ঝলিবার কারণ এই 
বে এই রসে একসাম্র সানুবেরই অধিকার আছে ( ২৮, ২৪ পৃষ্ঠা অষ্টবা)। 

= [িগুঢ়াৰসকাশাৰলীতে আছে_"কন্দৰ্পের পঞ্চবাণ রক্ষক সহ” 

= নিগুগাৰএকাশাৰলীতে আছে--“সৰবদেৰ। পরান! কলদপ্োহল ।- 

= সৰা ৰা সন্তা'স্জীবাস্ম। ॥। নিপৃঢ়াৰ্শ ্রকাশাবলীতে আছে-_"লর্ববদেবার অজে 
হৈল সভার জনন ।" 

* নিগুড়ার্ণ প্রকাশাবলীতে আছে__"জ্ানেন্সিয় পঞ্চ আর কর্্দেল্রিয় চারি ।" 

* পঞ্চ হাতিযাৰ্ধ- পঞ্চস্থত ৷ 

= চুরি করিতে যাওয়া, রথ সাধন ব্যতীত হুক্তি কামনা কর! নিশা 
প্রকাশাবলীতে আছে--"চুরি করিতে গেল, তার কথা কহি । সাধন নহি" 
ইত্যাদি । 

= নীলে ননী । “অজ্জপুর কপন্গরে রসের নদী ৰঙ" তুলনীজ । 





আন্থ-শাখা। ১৬৫ 


তার মধ্যে আর এক করি নিবেদন । 
নদী পার আট ক্রোশ স্থান বিলক্ষণ » ॥ 
তার মধ্যে আছে এক সরোবর * | 

এক নীল পন্স কুটিয়াছে জলের উপর ॥ 
ফুল হইতে রস বহি আট ক্রাশ বায়। 
তাহা হৈতে আসি নদীর জলেতে মিশায় ॥ 


মহেশ লোচন বলি বারে। 


তাহাতে যে হয় কোণ তথা! বৈসে উপবন 
বন বটে কিবা শোভা করে ॥ 
কত বৃক্ষ বাছের বাছ আছে কত লতা গাছ 
উপমা পিপীলিকা সারি । 
নদী বহে বন মাঝে কত জল বহি গেছে 
জল বটে লখিতে না| পারি ॥ 
শীতকালে জল যেন হর শ্বেতবরণ 
এীন্মকালে হিঙ্গুল বর্ণ হয় । Ld 
বষাকালে যেন জল জলের উপমা জল 


তিন বর্ণে বার মাস বয় * ॥ 


নদীর উপর পৰ্বত বেড়ি গেছে। 

পর্বতের পূর্ব্মভাগে দহু হয়া সসাছে ॥ 
তাহার নিকটে বহুমূল্য জব্য হুর । 
ভুবিতে পারিলে তার অবশ্য মিলয় ॥ 


১ আট কোন স্থান। “আহি, সনি, মু, খিল, শুক, শোনিত, তেজ, মেধা । 
এই অষ্ট বনত" ইত্যাৰি । (নিগুচাৰ্খ: ৷) 

= সরোবর । দেহ সধ্যস্ব স্থানবিশেষ, যাহাতে সংস্থার কমল বিরাজিত। 
আসক্ত চক্রের স্থানে সহলিয়াদের সরোবরের পরিকজনা । 

= সত্য, রজঃ ও তসোগুণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । 


১৬৬ 
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নদী মধ্যে বালি নাই পক্ষ সকলি। 

দুই ধারে হয় তার পর্বত সম বালি ॥ 
কত-শত সদাগর নৌকা বাহে তায় | 
নদী আলা করিয়াছে নৌকার সঙ্জায় ॥ 
কি জাতি তাহার ঘাট কিসে বটে বান্ধ! । 
চতুদ্দিগে নিরখিতে সব লাগে ধান্ধা ॥ 
কুলবভী কত শত স্গান করে তায় । 
নদীর পরশে তাদের রূপ বাড়ি যায় * ॥ 
পশ্চাতে কহিব এই কূপের লক্ষণ । 

বূপ স্থান্সী করিতে চাহিয়ে বহু শ্রম ॥ 
সর্বদ্দেব সেই নদী দেখিবারে যায় । 
তার ভয়ে জলজন্ দূরেতে পালার ॥ 
অন্তের.মত নাহি জানি কহি আপন মত। 
জীবে অস্ত করিতে নারে জল আছে কত ॥ 
ধন প্রাপ্তি লাগি কেহ দহে দেয় ঝাপ। 
ধন প্রাপ্তি নাহি হয় ঘটে এসে পাপ ॥ 
যে সকল কহিলাম আগমের পার । 
রসিক ভক্ত বিনে বুঝিতে শক্তি কার ॥ 
জব্য বিক্রয় কালে যেই কথা হয়। = 
সেই মত মোর বাক্য জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সেই চোর দশ জনা নদীতে নামিল। 
সভে মেলি সাতারিয়া নদী পার হৈল ॥ 
অষ্টক্রোশ পথ গেল এক ক্ষণের মধ্যে | 
সরোবর মধ্যে যেতে পড়িলেক ধন্ধে ॥ 


> কার৭_"রসেতে কূপের জন্ম হেসে ব্যালন ।"_আঅস্বতরত্রাবলী ৷ 
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সেই সরোবরের রক্ষক পাচজনা ধাস্কী » । 
ফুলের রস যোগায় তারা আপনা করে লুকী ॥ 
যেই মাত্র সরোবরে করিল গমন । 
সর্দারে রক্ষক আসি করিল বন্ধন ॥ 
আর নন জন! তারা পালাইয়া গেল । 
পুনরপি সেই পথে ফিরিরা আইল ॥ 
সবা বন্দী হৈল চন্দ্র করিল উদয় । 
পৃথিবীর পঞ্চাশ দণ্ড অন্ধকারে রয় ॥ 
দিবস হইল স্থ্্য করিল উদর । 
বন্দী ছাড়ান কৈল হইরা! সদয় ॥ 
তাহাকে ছাড়িয়া দিল আপনার গুণে। 
মিছা মিছি বন্দী আছে আপনা না জানে * ॥ 
কত যুগ বহি গেল নাহিক চেতন । 
ছায়ারূপে মায়া পিশাচ করায় দণ্ডন ॥ 
নিত্যানন্দ-চান্দ ববে উদয় করিল । 
বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার সব দূরে গেল * ॥ 
চৈতন্তচন্দ্ৰের গুণ কে পারে বর্ণিতে । 
চেতন করান তারে চৈত্যরূপেতে ॥ 
মায়! ধন্দ দূরে গেল পাইল চেতন | 
নিজ কাৰ্য্য মনে স্থতি হইল ততক্ষণ ॥ 
রস চুরি করিবারে আইলাম দশজন । 
আমারে এড়িয়া সবে কর্যাছে গমন ॥ 
অন্ধকারে ছিলাম পড়ি আলা কৈল কে । 
কেমনে জানিব আমি কেবা বটে সে ॥ 

> পঞ্চৰাণ ৷ 

= কারণ জীবাস্ম! শ্বতাবতঃ মুক্ত, কিন্ত ইল্িত্ন-সহবোগেই তাহার বন্ধন । 


৩ এই দুই জাতীর অন্ধকার দুরীস্কৃত হইলে নিত্যানন্দ জন্মে, ইহাই সহজ 
সাধনার চরম লক্ষ্য । 
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ভাবিতে ভাবিতে হইলাম মত্তমন | 
চৈত্যন্ধপে আসি মোরে করাইল চেতন ॥ 
চৈতন্ত পাইয়! সুই দেখিলু নানাস্থান । হ 
তার তুল্য বৈকৃষট তৃপের সমান ॥ 

নিমিখ মাত্র দেখিয়া! মোর বাহ স্তি হৈল। 
কোথা ছিলাম কোথা! আইলাম কিছু না জানিল ॥ 
স্বরূপ বিফল কিবা কেন বা এমন । 

কি দেখিলাম কিবা! বটে নহে প্রকাশন ॥ 
কেমন চৈতন্ত সেই কিসের গঠন । 

লখিতে নারিলাম আমি কিসের বরণ * ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে স্মৃতি হইল অপার ২ । 
লুকাইল এ মান্তুষে বড় চমৎকার ॥ 

সামান্য উৎকৰ্ষেতে একচত্রতে স্থিতি । 

নরবপু ন! হইলে তারে পাবে কতি * ॥ 
ইহাতেই আছে সেই ইহাতেই নাই । 
কহিৰারে পারি যে কহিতে ঠাই নাই ॥ 

সেই মান্য এই দেখান তার ছায়া! | 

মনের ভিতর আছে জগতে করি দয়! *.॥ 

এই মত নেক তত্ব না যায় কথনে * । 
আপন! পানে চেয়! দেখ অজ্ঞান কেনে ॥ 


> অভীশ্রি্থ অুস্থুতির বর্ণনা । = আকার পাঠানতর । 

= মানুষ সানাস্ত একটু উৎকৰ্ষ লাভ করিতে পার্িলেই, সেই অচিন্তনীর 
পুক্বের সমপধ্যাতে উল্লীত হইতে পারে। এই ক্ষত! একসাজ নাস্মবেরই আছে, 
অক্তের নাই । 

= ঈশ্বর পরদাস্থা, তাহাত শরতিবিস্বিত পদার্থ জীবান্মা। জীবাস্থা মেহের 
শন স্বচ্ছ পদার্থ, যাহাতে পরান এতিৰিদ্িত হন ॥ 


আগ । 
= গপনে-পাঠাক্তর । 
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বাহ! লাগি গোলোক ছাড়ি লভিল জনম ৷ 
ঈশ্বর হইয়া ফিরে যেন অকিঞ্চন ॥ 

যাহা লাগি মহেশ '্দ্চচন্দ্র পরে । 

ভরত সুনি লিখিয়াছে বাহার বিস্তারে * ॥ 
যাহা লাগি বলরাম নানা বেশ ধরে। 
কহিবার কথা নহে রাখিহ স্তরে ॥ 
লজ্জা ভয় সরম ভয় উভয় সামার । 

বেদ ভয় যম ভয় ধরম ভয় আর ॥ 

জাতি পাতি কুলশীল ধরম করম। 
ধন্দখোর নাহি খুচে না ঘুচে সরম ॥ 


পূৰ্ব্বে যবে চুরি করিতে গেল! দশজন । 
মন দিয়! শুন কহি তাহার বিবরণ ॥ 
সরোবরে পশিতে হইল অন্ধকার | 
যাবামাত্র বন্দী হুইল সবা যে সদ্দার ॥ 
আর নয় জনা গৃহে করিল গমন । 
ভয় পেয়ে গৃহে থাকে না যার দেবস্থান ॥ 
সবার লাগিয়া তারা ভাবে রাত্রিদিবা । 
হেনই সময়ে তথা আইল সর্ববদেবা ॥ 
সবা সব! বলি তি হ ডাকিতে লাগিল । 
স্বজন গলবস্ধে বাহির হইল ॥ 

কি আজ্ঞা হয় প্রভু করি কোন্‌ কাজ। 
তেঁহো| কহেন চল যাব সরোবর মাঝ ॥ 


>! সংজ্ির! সাহিত্যে দেখা! বাত বে ভরত নামে এক সুনি এই সাধনা-সন্বস্ধী ও 
একখানি সংস্কৃত পন্থ লিৰিয়ান্ধিলেন। সৎঞলীত - চৈতঙ্স-পতৰস্ধী সহজিয়া ধৰ্ম * 
সাক ইংরাজি অন্ধ জবা । 





৯৭০ সহলিয়| সাহিত্য 


যে আজ্ঞা হয় প্রভু তাহা সে করিব । 
তোমার অলঙ্ঘ্য বাক্য লঙ্ঘিতে নারিব ॥ 
এক নিবেদন করি কহিতে ডরাই । 
নিবেদন করি বদি অভয় দান পাই ॥ 
তেহো কহেন ভন্গ নাহি কি ভয় কর আর । 
তারা কহে খোয়াইরাছি সবা যে সদ্দার ॥ 
তে কহেন তারে তোর! খোয়াইলি কোথা । 
বঙ্গ পড়িল হেন বাস! মোর মাথা ॥ 
তার কহে কই কথা তুমি হউ স্থির । 
ব্যাকুল হইলে কাকু না বাচে শরীর ॥ 
তোমার সঙ্গে গেলাম সবে কমলের বলে । 
কুলরসে মত্ত হয়! আইল! আপনে ॥ 
তারপর দিনে সব! ডাকির!| আমারে । 
“সবে মিলি চল যাই চুরি করিবারে ॥” 
তাহার পাইক মোরা তেহো যে সদ্দার । 
চুরি করিবারে গেলাম হয়! নদীপার ॥ 
সরোবরে পশিতে হইল অন্ধকার । 
অন্ধকার দেখিয়! ভয় পাইলাম পার ॥ 
ঘরেতে কইলাম মোর! সাত-পাচ ভাবিয়া । 
তোমাকে না কই মোরা মনে ভয় পায়া ॥ 
অতএব তোমার পায়ে নিবেদন কৈলু । 
তিনদিন ঘরের ভিতর লুকাইয়াছিলু * ॥ 
সর্বদেবা বলে সে যে বড় যোদ্ধাপতি । 
বসতি বেগে চলে যেন পবনের গতি * ॥ 


> কারণ সত্য, ত্রেতা, স্বাপক্পের পরে কলিকালে সাধুযাতাবের 
তত্ব প্রচারিত হইস্থাচ্ে, ইহা বৈষণৰ ও সহক্জিয়া নত । 
2 ম্মাক্সার স্বরূপ বর্ণনা করা হইল । 


উপাসনার 


কারণ এই আত্ম! ব্ৰভাৰ 





খ্রন্থশাখা ১৭১ 


অন্ধকার ঘোর নষ্ট হয় বার আগে *। 
মোর ভয়ে আইসে নাই গেল কোন্‌ দিগে ॥ 
তারে আমি পান দিব আনগা আমার ঠাই । 
কহিও তোমরা তারে কিছু ভর নাই ॥ 
তারা কহে কোথা গেল কোথা বা রহিল। 
কেমনে পাইব লাগ নিবেদন কৈল ॥ 

যদ্দি আপন ভাল চাহ বোলাহ তাহারে। 
না আনিলে গোষ্ঠী সহিত করিমু সংহারে ॥ 
ভয়ে নয় জনা কৈল চরণ বন্দন । 

পান আন্ঞ! লয়! সবে করিল গমন ॥ 

একে একে ভ্রমণ করিল সব দেশ । 

কোন স্থানে না পাইল সবার উদ্দেশ ॥ 
অনেক খু জিল তার লাগ না৷ পাইল। 

সবে মিলি যুক্তি করি তপস্বী বেশ হৈল * ॥ 
নিজ গৃহে যাইতে নারে সর্ববদেবার ডরে | 
বনের মাঝারে গেল সেই নদীতীরে ॥ 

নয় জন! তীরে বসি তপন্তা ধর্স্ম করে । 
কতযুগ বহি গেছে তবু নাহি মরে ॥ 

সেই নদী আছে চৌদ্দ ভুবন বেড়িয়া । 
তার তীরে যে বাস করে না পায় যমের পীড়া » ॥ 
বেদে নাহি জানে বেদে তার জন্ম * | 
সদ! শিব তথ! আছে জানি তার মন্দ ॥ 


নিস্পাপ, জরা-স্বতযু-শোক-স্কুৎপিপাসা-রহিত, 





সত্যকাস ও সত্যলন্ধল (ছান্দো ৮২) 8 

= তপকস্কাদ্বারা সে আস্মোপলক্ধি হয় না, তাহ। বলিবার জন্য এই পরিকল্জনা 

৩ কারণ রসপ্রেসাস্বত খাহার! পান করেন, াহারা অমর হন । 

তত্র ধর্দদতের কথা বেসেই আছে, অথচ বেদ, উপনিষদ, আগম পরভৃতি 
আস্থে কেবলমাত্ৰ ভগবানের এশ্বক/ভাবান্মক ক্ঞানমাগাঁয় উপাসনার দিক্‌ লইয়া ই 





১৭২ সহজিয়া সাহিত্য 


একদিন এক কন্তা নদী-স্রান কৈল । 

স্থান করি উঠিতে তার রূপ বাড়ি গেল ॥ 
তার রূপ নয় জনার হৃদরে পশিল। 

ধ্যান ভঙ্গ হৈল তার! কল্তাকে পুছিল ॥ 
আচন্ছিতে কন্তা তুমি আইলা কোথা হইতে ৷ . 
তোমা! সমা রূপবতী নাহিক জগতে ॥ 

কন্া বলেন ন্সামি পুর্বে তপস্যা করিলু । 
নদীর পরশে হেন রূপবতী হৈলু ॥ 

কহু দেখি কোথা থাক কোথা তোমার ধাম। 
তেহো কহেন সঙ্গে আইস দেখিবে বিদ্বামান ॥ 
এতশুনি এক জন গেল! তার সনে » । 
নিজস্থানে নিয়! কৈল ন্সনেক সম্মানে ॥ 

এক জনা গেল আর অষ্ট জন! থাকে । 

সবা সব! বলি তারা! উচ্ঃস্বরে ডাকে ॥ 
কতক দিবসে সবা করিল গমনে । 

নরবপু দেহে আইলা নদী দরশনে ॥ 

পনের দিবস তি হ তথাই রহিল! । 

সেই খানে অষ্ট জনার সঙ্গে হৈল মেল! * ॥ 
তি হ কহেন তোমরা স্বরহ কাহারে | 
কোন্‌ দেব পুজা কর এই নদীতীরে ॥ 


আলোচনা কর! হইক্সাছে। পেসনাগাঁর সাধুরধা-তাবসুলক উপাসনা! চৈতস্ঞগেষ 
প্রচার করেন, ইহা সর্বববাদিসম্মত বৈক্ষৰ সত। এজস্তাই বলা হয "এ রঃ 
বেদান্ত পার ।” 

> এই ক্র! সহজিয়৷ শাত্তে লকূপ (নঞ্জরী) বলির! অভিহিত হইয়াছেন । 
সহজপিদ্ধির পথ তিনি দেশ্বাইস্া খাকেন। নিগৃঢার্খপ্রকাশাবলীতে আছে-_” কক্কা 
সঙ্গে সন গেল তাহাই কহিল ।" 

= আত্মা নিলে আসিগ। খর] দিলেন। দেহ-মধ্যগত হইনাই, কমন! ইন্সিয়ের 
সহিত সংশিষ্ট হন, এই জন্রুই বল! হইয়াছে “নরবপু দেহ” ইত্যাদি । 


স-সমুজ 


শ্রন্থ-শাখা ১৪৩ 


এই তত্ব কহ মোরে হইর! সদর ॥ 
তারা কহে ইহা মোরা কিছুই না জানি। 
ক্ুপা করি ইহার তত্ব কহিবে আপনি ॥ 

bl তি হু কহেন তোমরা যদি তত্ব নাহি জান । 
ঘর-দ্বার তেরাগিয়| বনের ভিতর কেন ॥ 
তারা কহে তপস্তকার নাহি জানি তত্র । 
নদীতীরে কেনে আছি কহিব বৃত্তান্ত ॥ 
সবা নামে একজন আমাদের সর্দার । 
তার মোরা! পাইক তি হ সর্ব্দেবার ॥ 
তার সঙ্গে গেলাম মোরা চুরি করিবারে | : 
সরোবর নিকট ৰাইতে পড়িলাম অন্ধকারে ॥ 
ক্রমে ক্রমে পলাইয়! আইলাম নগ্ন জন । 
সভা নাহি আইল ব্যাকুল হইল মন ॥ 
অনেক দিবস তার রহিলাম বাট চারা | 


চুরির বৃত্তাস্ত কিছু কহিলাম তাহারে । 
তিহ কহেন তন্ব করি আনহ সবারে ॥ 
সব বিহনে আমি জীয়স্তেতে মরা | 
মোর প্রাণ রক্ষা, কর সবা এনে তোরা ১ ॥ 
& যদি তোর! সবার না করিবি উদ্দেশে । 
সগোষ্ঠী সহিতে প্রাণ নিব এই দোষে ॥ + 


» আত্মা কপ উল্ফল কোহই সর্বব্যাপী প্রত্রক্ষের পরম স্বান । প্রতি জনের 
আয্াই তাহার প্রকৃষ্ট আসন ( ব্রার )। এই জস্কই পরনান্সার এই ব্যাকুলতা॥ 
3 ৰীন্জনাখ বলিছ্াছেন,_"ন্বাসি নৈলে, জিকুবনে্বর, তোমার প্রেম হ'ত যে সিছে।” 





১৭৪ সহজিয়া সাহিত্য 


এত বলি আমাদিগে দিল আজ্ঞা পান । 
কোন্‌ খানে আছে তার করহ সন্ধান ॥ 
তাহার উদ্দেশে মোরা আইলাম নয় জন । 
ক্রমে ক্রমে অনেক স্থানে করিলাম ভ্রমণ ॥ 
উদ্দেশ না পেয়ে মোরা ভাবিত অস্ত্রে | 
তপন্বীর বেশে আছি সর্ধ্দেবার ডরে ॥ 
তি হু কহেন সবার হইয়াছে মরণ । 

তার লাগি নাহি পাবে বৃথা কর শ্রম ॥ 
তারা কহে শুনহ দেখি করি নিবেদনে। 
সব! মরিয়াছে তুমি জানহ কেমনে ॥ 

তি হু কহে একত্রেতে অন্ধকারে ছিলাম । 
তথায় মরিল সব! আমি পলাইলাম » ॥ 
এত শুনি পাচ জনা তারে ত জানিল । 
তপস্বীর বেশ ছাড়ি চরণে পড়িল ॥ 
তিহ কহেন উঠ উঠ হইল মঙ্গল । 
সর্কদেবে তোমরা সব কহগ! কুশল ॥ 
তবে তিন জন! গেল সর্ধ্বদেবার ঠাই । 
প্রণাম করিয়া! কহে শুনহে গোসাই ॥ 
নরবপু দেহে সবা আছে নদীতীরে। 
আপনে গমন কর দেখাইব তারে ॥ 


৮. এইক্ষপ “জীৱন্তে সকার" আঙর্শ সহজবপ্দের লতদ্থের ঙ্গীতুত। একটি 
রাগান্দিক পদে আছে_ 
জীযঞ্জে মরি বাজ ৪ 


তাহার সতরণ আজানে কোন্‌ জন 
কেনন মরণ সেই । 

হে জন! জানয়ে সেই সে জীবদধে 
নন্ধণ বাচিয়| লেই ॥ 





শ্রন্থ-শানা ১৭৫ 


এত শুনি সর্ধ্দেবার আনন্দ অপার । 
মন্দ মন্দ গতি চলে অঙ্গ হইল ভার ॥ 
সর্ধদেব। আসি অনেক বতন করিল। 
কদাচিত তার সঙ্গে সব! নাহি গেল ॥ 
"আপন! পাসরে দেব করিল পয়ান । 


তিন জন সঙ্গে লয়| গেল! 'আপন স্থান » ॥ 
আর পাচ জনা সবার সঙ্গেতে রহিল । 


অনেক যতন কৈল তারা নাহি গেল* ॥ 
ত্রশ্ব্্য না লন সহজে পশে যে । 
নন্দনন্দন বিনে তারে নিবে কে * ॥ 


অহে পঞ্চ জন শুনহ বচন 
স্বরূপ কহিবে মোরে । 

নয় জনা তোরা সবে রসচোরা 
তারা গেল কোথাকারে ॥ 

তার! কহে বাণী জানহ আপনি 
তথাপি আমরা কই । 

তোমার উদ্দেশে বুলি নানা দেশে 


নয় জনা একত্রে রই ॥ 


> সৰ্বদেৰা ৰ! পরাস্মা বান, বুদ্ধি, চিন্ত ইত্যাদি অন্তরেশ্রিয্ের গোচনীকুত 
পিক এই পরিকজন। । 

= গীতাতে (১০৭৮) আছে__"জীবাস্মা পঞ্চ ইনি ও বট সনক্ষে আক 
করিছ| খাকে, এবং দেহ হইতে নির্গত হইবার কালে ইহারিগকে আক্্ণ করিয়া 
লইয়| অন্য দেহে প্রবেশ করে।" এই আবখ্যার্িকার মন আগেই কগ্ার সঙ্গে 
গল নিক্গাছে, এখন পঞ্চ ইন্জির ও জীৰাস্যা তাহার সক্ষানে যাইবে, তাহারই 
কুসিক! করা হইতেছে। 

= অৰ্বৰ্ধা ভাবের উপাসনা! অবলম্বন না করিরা, বাহার! আধুর্্যময় সহল ভাবের 
ডপাসনা অবলম্বন করে, তাঙ্ারাই নন্দনন্দনকে আন্ত হজ । 





মধ্যের এক জনে লইয়া কৈল গমনে 
তার লাগি মোর! ছুঃখী । 

তবে মোর! আট জনে ব্যাকুল হইলু মনে 
সবা। বলি উচ্চৈহস্থরে ডাকি ॥ 


> অভীক অপুস্তুতির আন্তে পুচ । 





শ্রন্ছ-শাখা এ 
তোমার সঙ্গে হইল দেখা মোদের প্রাণ গেল রাখা 
সর্বদেবে করিল গোচরে । 
সর্ব দেবা আসি হেথা কহিলেন যে ছিল কথা 
লইয়া যেতে নারিল তোমারে ॥ 
তৰে ধরে তিন জনে করি অনেক যতনে 
লয্না গেল আপনার স্থান । 
মোরা পঞ্চজনে রহিল চরণে 
তো বিন নাহি দানি আন ॥ 
তবে তি হ পাচ জনে করি আলিঙ্গন । 
সর্ব তন্ব শিখাইল করিয়! যতন ॥ 
পূর্বাপর বত কিছু বৃত্তান্ত সকল । 
ক্রমে ক্রমে কহি তাহা শুন অবিকল ॥ 
সেই সে নদীর গুণ কহিতে কে পারে। 
চোর হইয়া তথা থাকে দিব্য জ্ঞান ধরে ॥ 
গোকুলের নাথ যাহা করে আশ্বাদন। 
সেই বস্ত আস্বাদন করে পঞ্চ জন ॥ 
সেই বস্ত শেষে করিব লিখন । 
তাদের ভাব কহি শুন সাধক জন ॥ 
নবীন কিশোরী পেখলু ঘাটে । 
দেখিতে নারিলাম কিরূপ বটে ॥ 
কোটাচন্্র জিনি সুখেরি ছটা । 
চকোরগণের হয়েছে ঘটা ॥ 
স্থধ্যের উদয়ে বিকশিত পদ্ম । 
ভ্রমরা! পাইল মধুর গন্ধ ॥ 
ভ্রমর! পম্মেতে উড়িয়া! বসি । 
হেনই সময়ে উদয় শশী ॥ 
ভ্রমরা হইল পশ্মেতে বন্দী । 
কি করিব তবে মধুর সন্দি ॥ 
২৩ 


চ৭ন 


> আসর বেসন সধুকর/প্ত ব্যাকুল হয়, সহক্দিয়। সা্বকগণপ্ত সেইরূপ রস আশ্মাদন 
করিবার উদ্দেশ্যে সাধনা করেন ॥ ওাহাৰের রতি সরববতান্াবে আালা-বিব্্জিত হইবে । 
কাস দাৰানলসদৃশ ৰনিয্াক তাহাক আল| সশুস্থত হয়। কিন্ত রতি চত্রা কিৱণের 
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হ্য্যের ছটা লাগন্ধে জালা : | 

সরোবর শুখাইল পদ্ম সে গেলা ॥ 

ভ্রমর! বাচয়ে কাহার গুণে। 

যাহার হইয়াছে সেই সে জানে ॥ 

এই পদ গান করে ভাবাবেশ হইয়া । 
আস্বাদিতে আশ্বাদ বাড়ে বুলেন খু জিয়া ॥ 
খু জিতে খু জিতে তার পাইল দরশন । 
প্রেমাবেশে মধুর স্বরে করে আলাপন ॥ 


দগ্ধ কাঞ্চন-জিনি সে ধনীর বরণখানি 
জল নিতে নেমেছিল জলে । 

আন্ধার বরণ জল শঙ্খ পন্ম ঝলমল 
পেখলু যনুনার কুলে ॥ 

চন্দ্ৰ করে উদিত পঞ্চ পদ্ম বিকশিত 
আর দুই মুদিত হুইল । 

তিন পল্ম প্রকুলিত হয় চক্র গেল নিজালয় 
আর দুই পশ্ম নিকলিল ॥ 

যে-বা চায় জগজ্জনে তাহাঠুনাহি লাগে মনে 


কাত শীতল । এই ভাৰ চণ্ডীৰাসের পদাবলীর ++ সংখ্যক পৰে বিবৃত হইগাছে। 





এন্থ-শাখা ১৭৯ 


এই সব উদ্দীপন যে করাইল দরশন 


সেই হয় প্রাণের মোর বন্ধ। 


জগতে যারে তিত কর সেই মোর মিঠ হয় 


ভিত মিঠ অমৃতের সিন্ধু ॥ 


এই মত নানা ভাবে করে প্রলাপন । 
বাহ্‌ হৈলে হয় যেন হাঁরাইস্থ ধন * ॥ 
স্থির হইয়া তবে তি হু পুছিল পঞ্চ জনে । 
কহ কোন্‌ পথে কন্! করিল গমনে ॥ 
তাহারা কহে না জানিয়ে কোন্‌ দিকে গেল । 
তার ভাবে ভাবিত হইয়া তথাই পড়িল ॥ 
নানা ভাবে চঞ্চল ইতি-উতি চায় । 

কি জাতি ভাবের গতি বুঝচন না যায় ॥ 
যথা আছে সেই কন্যা তি হ তাহা! জানে । 
যাইতে না পারে তথা সঙ্গে পঞ্চ জনে ৷ 
নির্ষ্িকার না! হইলে যাইতে না পারে । 
বিকার থাকিতে গেলে যাব| মাত্র মরে ॥ 
তিহ হন নির্বিকার তার বিকার নাই । 
পাচ জন সঙ্গে রহে তেই নাই যাই ২ ॥ 
পঞ্চ জনে কতক দিনে করিল সমান । 
পাচ জনার এক বাক্য একই পরাণ ॥ 
আপন জীবন যেন আপনার মন। 

ছয় জনার ছয় বাক্য একুই সবে হন * ॥ 


> উচতগ্তদেষের শ্রেসোস্মাৰ অবস্থার আদর্শ শ্রহণ করা হইয়াছে। 
= আন্মার বিকার নাই, কিও ইস্রিন্স-সহযোগেই সে পরিণামী হয়। ইহা 


(বেৱ্ান্তের শিক্ষ।। 


= পসবেবেশ্রিযে আনুকূলা কষ্ণাসুশীলন ।- সৰ্ব ইত্রিঙ্গ সমানভাবে বিকার- 
রহিত করিতে হহবে, ইহাই বক্তব্য। 


১৮০ 





সহজিয়। সাহিত্য 
এই ছয় জনা আমার গুরু হয়। 
প্রভীত করিবে মনে কহিবার নয় ॥ 
কন্তা সঙ্গে বে জন করিল গমন । 
তাহার যে কথা কহি স্তন সাধক জন ॥ 
আগে আগে কন্তা যায় পশ্চাতে সেই জন । 
পাছ পানে চাহি দেখি হইল মরণ ॥ 
কন্যা নিকট আসি বহু যতন করিল। 
আপনার শক্তি দিয়া| তারে বাচাইল ॥ 
তার শিরে হস্ত দিয়া খুইল ভরত নাম »। 
পুন সেই পথে দোহে করিল পরান ॥ 
আপন ভুবন যেয়ে বসিলা আপনে । 
তিন কথা কহিলেন ভরতের কাণে ॥ 
সেই লোকের কথ! সেই লোক জানে । 
এই লোকে সেই কথ! জানিবে কেমনে ॥ 
একদিন নদীধারে কৈল নদীন্গান । 
স্রান করি উঠিতে নদীতে আইল বান ॥ 
সেই কন্যা নদীঙ্গান বসাইলা করিতে | 
ঘাট ছাড়ি দিয়া দাণ্ডাইল| এক ভিতে ॥ 
ঘাটে বসির! অঙ্গ করসে যান । 
দেখি আনন্দিত হইল তা সবার যন ॥ 
স্নান সমাপ্ত হৈল করিল গমন । 
বিন্ধুরীর ছটা-জিনি অঙ্গের বরণ ॥ 


> ইহার ব্যাখ্যা লিগা প্রক্কাশাবলীতে আছে 


নিজ্তন্ধ পরতত্ব রসতত্ব আদি । 
সহজ আচারে নন নিষ্ঠা হৈল যদি ॥ 
তৰেই তাহাকে কৰে ভরত আব্যানে । 


সহজদ্ার। ভরতকে সহজ সাধনার আাদিওরু বলি নি করেন। 





ছয় জনা পিছে পিছে যান কিছু দূরে । 
পালটিয়া। তি হু চাহিয়া দেখিলেন সৰারে ॥ 
সবাকে দেখিয়া তিহ বস্তু দিল! যাথে | 
পথ ছাড়ি দিয়া দাণ্ডাইল| এক ভিতে ॥ 
তাহারা দাণ্ডাইয়া রহিল! সেই ঠাই । 
তারে পাছু করিয়া যাইতে শক্তি নাই ॥ 
পুরুষের অগ্রোতে স্ত্রীলোক নাহি বায়। 
ছর জনার রূপ দেখি নয়ান জুড়ায় ॥ 
ক্ষণেকের মধ্যে তার চারি বর্ণ দেখি | 
কূপ নিরীক্ষণ করে 'সনিমিখ আখি ॥ 
পুনর্বধার সেই কন্! ফিরে যদি চান । 
ছয় জন দেখে যেন পাষাণ সমান ॥ 
শীত্্ করি আইল তিহ আপন ভুবন । 
ভরতে ডাকিয়!| বলে শুনহ বচন ॥ 

ছয় জনা পথে আছে হয়া! অচেতনে । 
যত্ব করি তা সবারে আনহু আপনে ॥ 
শুনিয়া তাহার বাক্য করিল! গমনে । 
বাকা পথে যাইতে দেখিল ছয় জনে ॥ 
ভরত কহে তোমরা সব করহু চেতন । 
এ দশা তোমাদের কেনে কহ না কারণ 
অনেক প্রকারে তি হ করিলা চেতন । 
একত্রেতে বসি সবে কহেন বচন ॥ 
ভরত কহে তোমরা! বৈসহ কোন্‌ দেশে । 
এই স্থানে কি কাধ্যে করিলে প্রবেশে ॥ 
তারা কহে মোর! সবে তীর্থ করি বুলি। 
এই দেশে যত তীর্থ দেখিব সকলি ॥ 
ভরত কহে এই দেশে কিছু তীর্থ নাই 
আছুক ভীর্থের কাধ্য আচরণ নাই ॥ 


১৮১ 


১৮২ 
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কাৰ্য্য নাহি আমাদের আচার-বিচারে | 
লুকাইতে আসিয়াছি সৰ্ব্ব দেবার ডরে ॥ 
এই বাক্য শুনি ভরত শী চলি গেল । 
তারা কহে ফির ফির রক্ষক আইল ॥ 
যেই ভয় হইল তার নাহি বান্দে চুলি । 
পনলাই়া। গেল ভরত করিয়া বিকুলি ॥ 
সেই দেশ পার হয়া গেল অন্য দেশে ৷ 
ছর্গম বনের ভিতর করিল প্রবেশে । 
আপনার তত্ব তিহ লেখেন আপনে । 
আগমসার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে * ॥ 

তার তত্ব শুনিতে যদি কারো মন হয় । 
আগমসার দেখিলে পাবে তাহার নির্ণয় ॥ 
শিবছ্র্গার বাক্য লয়! কর্যাছে বর্ণন । 
'অস্ধাবধি ইতর লোক সেই বাক্য কন ॥ 


বিলম্ব যে জানি ভাবিয়! কামিনী 
আপনে করিল গমনে । 

কহেন সাক্ষাতে পাঠায়েছিল নিতে 
সবে নাহি গেল কেনে ॥ 

এইখানে বসি যে কেহ বিদেশ 
বনি দিকে অন্ন পানে। 

তোমরা মানুষ জান সব রস 


মহলে করহ পয়াণে ॥ 


৯». পুরী আগস্ৰস্থ জষ্টৰ্য । 


_গ্রন্থ-শাখা ১৮৩ 


তবে ত কামিনী কহে মধুর বচনে । 
এক নিবেদন করি শুন ছয় জনে ॥ 
বাড়ীর ভিতর হয় নাম বাহির বাড়ী । 
নানাঙ্গাতি ফুল গাছ ব্সাছে তাতে বেড়ি ॥ 
তাহার বাহিরে আছে ঘর একখানি । 
আলি তথা বাস কর রাখ মোর বানী ॥ 
যে আন্তে বলিয়া সবে করিল গমন । 
সেই ঘরে বাসা দিয়! গেলেন ভুবন ॥ 
আপন নিজের লোক ডাকি দশ জনে। 
সকলে মেলি! কর দ্রব্য আয়োজনে ॥ 
সহজ জাতি ফল হয় কত নিব নাম । 
তিন শত ফল হয় অমৃত সমান ॥ 
পক্কান্ের জরব্য সেই কত শত হয় । 
সেই সব দ্রব্যের কেহো। নাম না জান ॥ 


১৮৪. 





সহজিয়া সাহিত্য 


রক্ধনের দ্রব্য তবে কে করে গণন। 
এক দ্রব্যে হয় তার দ্বাদশ ব্যঞ্জন ॥ 

যে সকল জরব্য আছে চৌদ্দ ভুবনে । 
সেই সব দ্রব্য সাছরে এই স্থানে ॥ 
বুঝিতে বিষম নহে সহজ কথা বটে । 
স্পষ্ট করি লিখি যদি তবে দোষ ঘটে ॥ 
ফল আ্াহারের আর রন্ধনের দ্রব্য । 

তিন জন পাঠাইল তিন জন ভব্য ॥ 
সেই সকল দ্রব্য তার! অল্প করি নিলা। 
আর বাকি ব্য সব ফিরে পাঠাইল! ॥ 
স্বেচ্ছাকূপ কিছু কিছু করিলা ভক্ষণ । 
রাত্রিকালে সেই ঘরে করিলা শঙ্গন ॥ 
তৃতীয় প্রহর * রাত্রি যখন নিবরিয়া গেল । 
পন সমান ছয় জনে সংক্ষেপে কহিল ॥ 
ফলের বাড়ীতে আছে বিদেশী * ছয় জন। 
শী করি বুঝে আইস ছয় জনার মন ॥ 
নয়ানকামা বয়ানকামা শ্রবণলতিক1। 
গন্ধকালি স্পর্শমালি নীলচক্ররেখা * ॥ 


> দেড় প্থর-_পাঠান্তর । 
* ইদেহিক- এ 
* আগনঞ্রন্থ অষ্টব্য। 








নয়ানকামা বলে একবার চাহ আমাপানে । 
মাম্থষ হইয়া আছ হেট মুণ্ডে কেনে ॥ 

সবা কহে নিদ্রায় আখি মেলিতে না| পারি। 
নিজ্দালয়ে গমন কর নিবেদন করি ॥ 
নন্বানকামা কহে মোরা নিজালযর়ে আছি। 
নিজের বলয় বৈকি পরের আলয় আছি ॥ 
সবা কহে ক্ঞ্চের নিকটে করহু গমনে । 
নয়ানকামা কহে ক্বঞ্চেরে কেবা জানে ॥ 


১৮৫ 


সপ 
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সবা কহে পতির পাশ করহ গমনে । 
নয়ানকামা কহে আমাদের পতি কোন্‌ জনে ॥ 
আমরা জগতের পতি আমাদের পতি কেবা আছে। 
যার লাগি গোলোকনাথ গোলোক তেজেছে ॥ 
নয়ানকামা কহে কহ চুপ করিলে কেনে। 
সহজ কথা কহিলাম দুঃখ মানিলে মনে ॥ 
সব! কহে এই কথা নারিলাম বুঝিতে । 
নয়ানকামা কহে ইহা! বুঝে দেখ চিতে ॥ 
প্রথমে বুঝিয় দেখ আপনার মন। 

আপনা বুঝিলে বুঝি এ চৌদ্দ ভুবন ॥ 

সব! কহে আমরা ত না জানি আপনা. 

নানা দেশ বেড়াই বৃথা করিয়া ভাবনা ॥ 
নয়ানকামা কহে শুন আমার বচন । 

সহজ কথ। কহি আমি ইখে দেহ মন ॥ 


2 এই গু্তচন্গপক, সংজ্গপুৰ বা সঙ্বানন্দ্ৰাম সহলিতাৰের নি) । 


প্রক্কতি "আচার 





গ্রন্থ-শাখা ১৮৭ 


পুরুষ বেভার 


যে জনা জানিতে পারে। 


তার দক্ষিণ অঙ্গে 


উৎপত্তি রঙ্গে 


মানুষ বলি যে তারে ॥ 


বাম অঙ্গ তার 


নাইকা! অবতার 


কৈশোর বয়স দৌোহে। 


ছোট বড় নয় 


কৈশোরেতে রয় » 


সদাই আনন্দে রহে ॥ 


দিব্য সেই স্থল 


সংসারের মূল 


৩৩ ক্রোশ এই স্থান । 


সেই স্থান অক্ষয় 


যুগে যুগে রয় 


প্রলয়ে নাহিক যান ॥ 


স্থধ্য নাহি চলে 


বেদে নাহি বলে 


পবনের নাহি গতি । 


না চলে চক্র 


নাশছে ধন্দ 


কিবা সে স্থানের জ্যোতি * ॥ 


কত শত জন 
কেহ 
শিব হলধর 


করিয়াছে শ্রম 
ত যাইতে নারে*। 
সে নহে গোচর 


গোলোকনাথ ভাবে যারে ॥ 


> কারণ . 
কৈশোর বস 
হকশোর বস 
= গীতা ১৭/৬ লোকে, এব 
সন্বস্ধে এই প্রকার উক্তিই দৃষ্ট হয 
= বিক্ণুপুরাণের 
করিয়াছিলেন । 


৯৯৯৪০ 


কাম জগৎ সক্ষল। 
নিতা প্রেমের স্বরূপ ॥ 


উঃ চহ । 
আত্যসার স্বতকারিক। । 
বং ছান্দোগয উপনিষদ্ের ৩/৯১৯ সুতে নিত্যলোক- 


লোকে পরব অনস্ততুক্ত এইকপ স্বানই আ্থনা 


১৮৮৭ 


এখানে বাহিরের ছারটি যে স্থিতি দেহের, তাহা প্দদখোই বল! হাইক্াছে। 
সাধনার প্রাথমিক স্তরে দেঞকে অগ্রাহ্য করিলে চলো না, উ্দিয়াদি সংহত করাও 
সাধনার অঙ্গ বিশেষ । তৎপরে সিদ্ধিলাতের তিনটি পক্থা আছে_ জ্ঞানমার্গ বোমা, 
ভক্তি বা শ্রেসমাৰ্গ । চরিতাস্বতে আছে_"ক্জানমার্সে নিতে নাতে ককের বিশেষ” 
এখানে বলা হইল বে, জ্ঞান ও হোগের সারা 
পারি শ্যাপ করত সধণস্থিত প্রেসসা্ অনুসরণ করি! শ্রবেশ করিতে হইবে। ইহার 


( আৰির হ্িতীকে ) ইত্যাদি ॥ 





সহজিয়া সাহিত্য 


এতেক শুনিয়া সব! বন্দিল চরণ । 
তোমার প্রসাদে মোর স্থির হইল মন ॥ 
শেষ রাত্রি হইল সবে করিল গমনে । 
সকল বৃত্তান্ত আসি কহিল তার স্থানে ॥ 
এই মত সেই রাত্রি প্রভাত হুইল । 
চন্দ্র অন্ত গেল সবে স্থান করিল ॥ 

দশ দণ্ড বেলা যখন হইল গগনে । 
মহল দেখিতে সবে করিল! পরাণে ॥ 
বাহির দুয়ার দেখি করিলা প্রণাম । 
স্থিতি দেহের হয় সেই নিত্যধাম ॥ 

এক রঙ্গ ছুই রঙ্গ তিন রঙ্গ উঠে । 

এক তলা ছুই তল! তিন তলা বটে ॥ 
দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান নাহি কেবা যাইতে পারে । 
তসলি কপাট আছে একটি দুয়ারে ॥ 
তিন দ্বার হয় তার এক দ্বার মুক্ত । 

ছই দ্বারে নাহি যায় যেই হয় ভক্ত » ॥ 


ভতীন্গালের পন্ধাবলীর +৯০ সংখ্যক্ষ পদে আছে 


ৰাহিতে তাহার একটি ছার 
ভিতরে তিনটি আছে । 
চতুর হইয়া ছইকে ভাড়িছ। 


খাকিবে একের কাছে ॥ 


বিশ্কৃত ব্যাখ্যার অন্ত মংপ্রলীত “রাগান্মিক পদের ব্যাখ)া” অষ্টব্য । 





শ্রস্থ-শাখা ১৮৯ 


মধ্য দুয়ারে সবে করিল গমনে | 
আপন স্থান বুঝি বসিলা ছয় জনে ॥ 
হিয়ার ভিতরে বৈসে বাহে তার গুপ। 
চতুদ্দশ ভুবন তাথে করে আকর্ষণ ॥ 
সেই গুণে মনের যে জন্মায় আনন্দ | 
সেই ছন্জ জনার খটিল আনন্দে আনন্দ ॥ 
ইহাতেই আছে সেই নন্দের নন্দন | 
সেই গুণে জগতের 'আকর্ষয়ে মন ৷ 
অমৃতের গুণে আগে করে আকর্ষণ । 
৷ রসিক ভকত বিনে না জানে অন্ত জন" ॥ 
সুখে বুঝিবে কি পশ্ডিতে নাহি বুঝ্ধে । 
বৈরাগী না পায় ঠোর রসিক ভক্তে মজে ॥ 
জীব হয়া যে ইহা করয়ে শ্রবণ । 
পুরীষের কীট হয়া লভয়ে জনম ॥ 
বৈষ্ণব হুইয়া যে ইহার ডোর খুলে | 
তার ভাব শৃল্ত হয় রুষ্ণ নাই মিলে ॥ 
অম্বৃতরসাবলী, ইহ গ্রন্থ মহাশূর । 
রসিক ভত্কের নিকট হয় অন্যের বহুদূর ॥ 
ভক্ত দেখিয়া! ইহা করিহ প্রকাশ | 
ভক্ত দেখিলে তার হবে সর্বনাশ ॥ 


> উহ্ান্েই *লে--" নকলা ব্রি কক্ষানুস্টলন 17 “কু জগৎ-মোহন," 
এবং স্থাবব-ঙ্গম-াদি সর্ব চকত ক আকৰ্ণ কারা সাক্ষাৎ জন্মপ-মঙ্গন” রূপে 
অরূপতঃ বর্তমান আছেন। তাহার বাপরূপ আকৰ্ণ শক্তিপ্রভাবে যখন তিনি 
মানবকে নিত্যানন্দ দান করেন, তখনই সহজ সিদ্ধিলাভ হয় : অর্থাৎ চৈতক্ষদেবের 
মত বিশ্বের সর্বত্র নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে পারাই সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য । 
ইহাতে ক্যানেন্সিযের প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র পঞ্চেন্রিয়-সমন্বিত জীবাস্র। 
শ্রেমমার্গ অনুসরণ করিয়া নিত্যানন্দে ডুবিয়| খাকিবে : এই তত্বই এই পরস্থসধ্যে 
রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 








© 


বাহ্ছে নাহি ব্দাচরিহ বনের করণ । 
ভ্রীচৈতক্তের মনের করণ জানে যেই জন ॥ 
দন্তে ভু ধরি বলে! শুন সাধক জন । 
এই প্রস্ত গান হয় তার প্রাণধ্নন ॥ 
প্রকারে জানিতে পারে অস্ভুভব হৈলে। 
ইহার দৃষ্টান্ত দেখ কমলের কুলে ॥ 
কোন্খানে মধু থাকে ভ্রমর করে পান । 
কমলে পাইলে মধু না দেখে] নয়ান॥ 
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